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বিদেশের কারাগারগ্তলোতে 
বাংলাদেশিদের মানবেতর জীবনযাপন 


পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা 
গেছে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা অপরাধে জড়িতে ৯ 
হাজার ৯৬৭ বাংলাদেশি কারাগারে রয়েছে । এর মধ্যে 
মালয়েশিয়ায় ২ হাজার ৪৬৯ জন, সংযুক্ত আরব-আমিরাতে 
১ হাজার ৯৮ জন, ভারতে ২ হাজার ৬৯৭ জন, সৌদি 
আরবে ৭০৩ জন, যুক্তরাজ্যে ২১৮ জন এবং মিয়ানমারে 
৫৭ জন আটক রয়েছে । 

উল্লেখ্য, ভিটেমাটি বিক্রি করে, ধারদেনা আর ব্যাংক থেকে 
চড়া সুদের টাকায় বিদেশে পাড়ি জমানো অনেক দিনের 
নিয়মিত ঘটনা । প্রচলিত ও অপ্রচলিত পথে বিদেশে পাড়ি 


উন্নয়নে অন্যতম প্রভাব রাখবে এমনটি নিশ্চিত করেই বলা 
যায় । সে মোতাবেক সার্বিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে 
এটা স্পষ্ট যে, আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বাংলাদেশের 
নাগরিকরা দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে এবং 


তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতেও রাখছে 
ইতিবাচক ভূমিকা । কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হলো, যখন 


বাইরের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা নানারকম 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ার খবরও আসছে, তখন তা অত্যন্ত 
দুঃখজনক | কেননা এ ধরনের ঘটনা ঘটার অর্থই হলো 
দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া এবং একই সঙ্গে এদেশ থেকে 
শ্রমিক আমদানিতে অন্যান্য দেশের অনাগ্রহী হওয়ার 
সম্ভাবনা প্রবল হওয়া 
অতিউৎকগ্ঠার সঙ্গে বলতে হয়, বিদেশে যাওয়ার আগে 
প্রত্যেক কর্মীকে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার কথা । কিন্তু অভিযোগ আছে, বেশির 
ভাগ বিদেশগামীকেই তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে 
অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ হতে পারে । 
আর যখন যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও তদারকি ছাড়াই একজন 
বিদেশ যায় আর পরবর্তী সময়ে অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ে 
তখন তার দায় সরকারও এড়াতে পারে না । ১৯৭৬ সালের 
পর থেকে কয়েক কোটি বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গমন 
করলেও তাদের মধ্যে মাত্র ১১ লাখকে ব্রিফিং দেয়া 
হয়েছে । ফলে যখন একটি বড় অংশই সংশ্লিষ্ট দেশ 
সম্পর্কে কিছু না জেনে বিদেশে যাচ্ছে এবং নানা আইন- 


জমাচ্ছে বাংলাদেশিরা | বৈধ পথের পাশাপাশি যাচ্ছে অবৈধ 


শৃভখলা ভঙ্গ ও অপরাধের দায়ে কারাবরণ করছে । 


পথেও । অনেকেই গিয়ে আটক হচ্ছে সেখানকার আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে | আবার অনেকে মেয়াদ শেষে 
বাড়তি অবস্থান করে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে । বেশিরভাগই 


প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন, বিদেশে আটক বাংলাদেশিরা 
যাতে সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রন্ত মুক্তি লাভ করতে 
পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে বিশেষ 


লুকিয়ে থেকে কাজ করছে । কেউ কেউ গ্রেফতার হচ্ছে । 


নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । আমাদের কথা এ “দ্রিত' যেন সত্যি 


আবার কোনো কোনো বাংলাদেশি অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে 


সত্যি দ্রুত হয় । বন্দিদের দুর্ভোগ দীর্ঘতর না হয়, দেশে 


বলেও অভিযোগ আছে। প্রবাসের মাটিতে চুরি, মাদক 


সনদের মানসিক বা দীর্ািত না হয প্রতিবেশী 


পাচার থেকে শুরু করে রোমহর্ষক খুন পর্যন্ত করছে 


দেশসহ অনেক দেশের কারাগারে বাংলাদেশিদের আটক 


ংলাদেশিদের কেউ কেউ | অবশেষে ঠাই হচ্ছে বিদেশের 
কারাগারে । 
এছাড়া অনেকেই কাজের সন্ধানে ভিজিট ভিসায় বিদেশে 
গিয়ে আর আসে না । আবার অনেকেই ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে 
থেকে যায় । ভিসার মেয়াদ শেষ হলেই তারা সেদেশে 
অবৈধ হয়ে যায় । এরপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ধরা 
পড়লে জেলে য় দেয়া হয়। এছাড়া দালালরা 
অনেককে ভিজিট ভিসায় নিয়ে গিয়ে তাদের পাসপোর্ট 
কেড়ে নেয়। পাসপোর্ট কেড়ে নেয়ার ফলে সেদেশের 
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট বৈধ কোনো কাগজপত্র 
দেখাতে পারে না। সে কারণে ধরা পড়লে সেসব 
বাংলাদেশিদের জেলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় 
থাকেনা । 
প্রসঙ্গত বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ | আর এ 
জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে তা দেশের 


থাকার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এদের অধিকাংশই 
ভাগ্যান্বেষী | বৈধ, অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে 
তাদের এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে । অনেকে পাচারের 
শিকারও | এদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছে । যে যেভাবেই 
হোক, বিদেশ গিয়ে আটক হওয়া বাংলাদেশীদের দেশে 
ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া জরুরি | যারা কর্মসংস্থানের 
উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমান তাদেরও তথ্য-তালাশ করেই 
পা বাড়ানো উচিত যে সে বৈধ, নাকি অবৈধভাবে যাচ্ছে, 
দালাল-প্রতারকের খপ্পরে পড়লো কিনা? গাঁটের পয়সা 
দিয়ে, জমি-জিরাত বিক্রির টাকা খরচ করে, খণ-হাওলাত 
টানতে হয়, তাহলে তার মতো কষ্ট-দুর্ভোগ-ক্ষতির আর কী 
আছে? তাই সবারই সচেতন হওয়া উচিত । 

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


ঢাকা 
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রোহিঙ্গা শরণার্থীদের 
সাহায্যের ব্যাপারে অঘোষিত 


বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন 


গত অক্টোবর'১৬ হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা 
মুসলিম শরণার্থী নির্মম জাতিগত নিধনের (0707110 
019805176) মুখে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে । নগদ অর্থ, 
আবাসস্থল, খাদ্য, গৃহস্থালী সামগ্রী, চিকিৎসা, বস্ত্রসহ 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে তারা 
মানবেতর জীবন যাপন করছে । বন বিভাগের সংরক্ষিত 
বনাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঝুপড়ির মধ্যে গাদাগাদি 
করে তাদের রাত দিন কাটছে। তীব্র শীতের প্রকোপে 


ছিলেন বিভ্তশালী ও জায়গা 
জমির মালিক, সব কিছু হারিয়ে 
তারা এ দেশে আশ্রয় নিয়েছে 
এক কাপড়ে । এখন তারা | 


লেদা ও কুতুপালং বাস স্টেশনে 
ভিক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে 
দরিদ্রতার নির্মম কশাঘাত সহ্য ঃ 
করতে না পেরে অপরাধেও ৮৮ আর্ট £+ 

জড়িয়ে পড়তে পারে, এমন আশংকা মোটেও অমূলক নয় । 
কারণ অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, অভাব মানে 
অভিশাপ । এসব অসহায় শিশু, নারী ও পুরুষের পাশে 
দাঁড়ানো বাংলাদেশি মানুষের ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক 


প্রাদুর্ভাব ঘটছে _নানা রোগ ব্যাধির । অনেকে আরাকানে 


প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিশেষ 
ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে । সরকারের একার পক্ষে বছরের পর বছর এত 
বিপুল শরণার্থীর সাহায্য প্রদান করা সম্ভব নয় । আগে থেকে 
প্রায় ৫লাখ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা উদ্বান্ত কক্সবাজারের বিভিন্ন 
শরণার্থী শিবিরে দিনাতিপাত করছেন । এ ছাড়া ৩২হাজার 
রয়েছে জাতিসংঘের অধীনে নিবন্ধিত শরণার্থী । একমাত্র 
নিবন্ধিত শরণার্থীগণ নির্ধারিত পরিমাণে সাহায্য পেয়ে 
থাকেন, বাকী ৫ লাখ ৫০ হাজার উদ্বাস্ত কী খাবেন, কোথায় 
দীড়াবেন? দেশীয় ও 
আন্তর্জাতিক সাহায্য আহরণ ও 
বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা_ গ্রহণ 
করা না হলে মানবিক বিপর্যয় 
ঘটতে পারে । শরণার্থী শিবিরে 
জন্ম নেয়া এবং বেড়ে উঠা 
শিশুদের লেখা পড়ার কার্যকর 


ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
দরকার | 

বিশ্বের বিভিন্ন রাস্ট্র ও 
আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাকে 


কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী 
বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জীবন বাচাতে এগিয়ে আসার আহ্বান 
জানাতে হবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে । আমরা সব সময় 
বলে আসছি যে, রোহিঙ্গাদের জনুস্থান আরাকানে নিজ 


কর্তব্য ৷ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জনগণ স্বঃতস্কৃর্তভাবে 
নগদ অর্থ, শীতবস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও নিত্যব্যবহার্য ওষুধপত্র 
নিয়ে ক্যাম্পে আসলে স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণসামগ্রী বিতরণে 
বাধা দিচ্ছেন এবং ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছেন । ফলে অনেকে 
গোপনে বা রাতের অন্ধকারে অর্থ ও ত্রাণ বিতরণ করছেন 
সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অভাবে সব অভাবপ্রস্থুরা 
সমানভাবে সাহায্য পাচ্ছে না। প্রশাসনের বক্তব্য হল 
ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সুযোগ অবারিত করলে প্রথমতঃ 
জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সাহায্য দিয়ে 
রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র অভিযানে উদ্দু্ধ করতে পারে এবং 
দ্বিতীয়তঃ শরণার্থীগণ যদি ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা পায় 
তা হলে রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত অপরাপর রোহিঙ্গারাও 
দেশ ত্যাগে উৎসাহিত হতে পারে । আমাদের বিবেচনায় এ 
যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। উপজেলা ও জেলা 
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জন্মুভূমিতে শান্তিপূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য মিয়ানমার সরকারের 
উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে । বাংলাদেশের মত সীমিত 
সম্পদ ও ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে এত বিপুল শরণার্থীর বোঝা 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশসহ মুসলিমবিশ্বের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে 
কুটনৈতিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের | চীন, রাশিয়া, 
মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে 
বাংলাদেশের সম্পর্ক উষ্ণ ও মধুর | বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে 
প্রভাব খাটাতে পারে । নাফ নদীর ওই পাড়ে যদি ধর্ষণ, 
লুষ্ঠন, হত্যা ও নিপীড়ন বন্ধ করা যায় তা হলে রোহিঙ্গারা 
স্বদেশের বাস্তৃভিটা ত্যাগ করে বাংলাদেশের ক্লেশের জীবন 
বরণ করতে সীমান্ত অতিক্রম করতে উৎসাহিত হবে না। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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পচা টি 
1 /1%০ ্্ 1/6%-৮ 


দু'নবীর জন্মদিন এবং কিছু কথা 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


আজকাল হিজরী মাস রবিউল আউয়াল 
এবং ঈসায়ী মাস ডিসেম্বর প্রায় 


সাফা ও মারওয়ার মধ্যে বিবি হাযিরার 
দৌড়ানোকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে 


একইসঙ্গে অতিবাহিত হয়। কিছু 


সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার 


কারণে এ দু'মাস যথাক্রমে মুসলমান 


বিধান দ্বারা | হযরত মুসা (আ.) এবং 


ও খ্রিস্টান উভয় জাতির জন্যে 


তার জাতি সাগর পাড়ি দিয়ে অভিশপ্ত 


গুরুতুপূর্ণ । কেননা সিরাত লেখকদের 
প্রায় একমত্য সিদ্ধান্ত হলো যে, 
আমাদের নবী (সা.) এ রবিউল 
আউয়াল মাসে জন্যগ্রহণ করে 


ফেরআউন থেকে মুক্তি পাওয়ার 
দিনকে স্মরণীয় করা হয়েছে ওইদিন 
রোজা রাখার দ্বারা । তবে এ ক্ষেত্রেও 
যেন মুসলমানরা বিজাতীয় সংস্কৃতি 


জগতটাকে আলোকিত করেছিলেন । এ 
মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর 


অনুসরণের ধাধায় না পড়ে, সেজন্যে 
১০ মুহাররামর সঙ্গে নয় কিংবা ১১ 


ওহি অবতরণের সূচনা হয়েছিল । 
সর্বশেষ তিনি এই মাসে আপন 
মাওলার সানিধ্যে পাড়ি জমান । 
অন্যদিকে খ্রিস্টান এঁতিহাসিকদের 
অনুমান নির্ভর মন্তব্য হলো যে, হযরত 


তারিখেও রোজা রাখার কথা এসেছে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 
5১14819455 95১56 ডি14১৮' 

86559272515 


ঈসা (সা.) এ ডিসেম্বর মাসে দুনিয়াতে 
শুভাগমন করেছিলেন । 


“তোমরা আশুরা দিবসে রোজা রাখো | 
তবে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচঃরণ করে এর 


এবার পরবর্তী আলোচনায় যাবার 
আগেই বলে রাখি যে, বিশেষ কোনো 
সময়, বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা 
বিশেষ কারো কোনো কিছু স্মরণ করার 
এবং স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে 
ইসলাম তথা কুরআন ও হাদীসের 
একটা আলাদা দৃষ্টিভলি আছে। হযরত 
ইবরাহীম (সো.) কর্তৃক স্বীয় ছেলে 


আগের দিন অথবা পরের দিনও রোযা 
রাখবে 1১ 

যা হোক, এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, ইসলাম বিশেষ কাউকে 
অথবা বিশেষ কোনো মুহূর্তকে স্মরণ 


না, বরং নিজেকে আরো অন্ধকারে 
দেবে। 

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ করার 
মতো, ইসলামে খুশি ও আনন্দের 
জন্যের যে দু'ঈদ মুসলমানদের প্রদান 
করা হয়েছে তাও নিছক আনন্দের 
মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের 
ব্যবস্থা স্বরূপ প্রত্যেক ঈদে দু'রাকআত 
বিশেষ নামাযের হুকুম রয়েছে । 
ইসলামি শরীয়তের এ পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোকেই নবীজি (সা.) তার নিজের 
জন্মদিন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে ওহিপ্রাপ্তির সৃচনাদিন এ 
মোবারক দু'দিন স্মরণার্থে আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়া হিসেবে প্রতি 
সোমবার রোজা রাখতেন । হযরত 
আবু কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবারে রোজা 
রাখার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হলো ৷ উত্তরে তিনি বললেন, 
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করার জন্যে নিছক আনুষ্ঠানিকতা 
পছন্দ করে না । বরং বিশেষ ওই ব্যক্তি 
কিংবা বিশেষ ওই সময় থেকে শিক্ষার 


হযরত ইসমাইল (আ.)-কে জবাই 


উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে তা স্মরণ 


করার ঘটনাকে ইসলাম ধর্মে স্মরণীয় 


করার পথ বাতলিয়েছে । যাতে ওসবের 


করে রাখা হয়েছে পশু কুরবানির বিধান 
দ্বারা । হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক 


দ্বারা মানুষ নিজ প্রতিপালকের আরো 


“ওইদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম 
এবং ওইদিন আমার ওপর সর্বপ্রথম 
ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল ।”২ 

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে এ কথা 
নিশ্চিত হওয়া গেল যে, নবীজির জন্ম 
সোমবারে হয়েছিল । কিন্তু রবিউল 
আউয়ালের কয় তারিখ? তা 


কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ, শয়তানকে 

পাথর নিক্ষেপ ইত্যাকার কতগুলো 
বিষয় স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে 
হজ্জের বিভিন্ন হুকুমের দ্বারা | শিশু 


নিজের ভেতরে থাকা শয়তানি প্রবৃত্তি 
ধ্বংস করতে পারে । নতুবা স্রেফ 
আনুষ্ঠানিকতা, আমোদ-প্রমোদ এবং 
ফুর্তি-আড্ডা স্মরণীয় ওই ব্যক্তি বা 


ইসমাইলের জন্যে পানির অনুসন্ধানে 


ঘটনার শিক্ষা থেকেই শুধু দূর করবে 


অনিশ্চিত । সহীহ আল-বুখারীর 
ব্যাখ্যাগ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা কুতবুদ্দীন 

ত (রহ.) বলেন, অধিকাংশ 
হাদীসবিদের মতে ৮ তারিখ ।5 
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আরো অনেকে বহু মন্তব্য করেছেন । 


হলো ক্রিসমাস ডে। এ দিন তারা 


অবশ্য বারো তারিখের মতটা অত্যধিক 


আউয়াল বরণ শুধু যে অনর্থক তা-ই 


হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মদিবস 


প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । পক্ষান্তরে একই 
মাসের বারো তারিখ যে নবীজির ইন্তি 


পালন করে । এই প্রথা কিন্তু হযরত 
ঈসা (আ.)-এর যুগে ছিল না। তার 


কাল হয়েছে তা যেমন প্রসিদ্ধ, তেমন 
বিশুদ্ধ এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । 


সাহাবিগণের যুগে ছিল না। এরপরও 
ছিল না। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক 


এ গুরুত্বপূর্ণ মাসে নবীজির স্নেহ ও 
সাহচর্যধন্য সাহাবায়ে কেরাম কি কিছু 
করতেন? জন্মুদিবস কিংবা মৃত্যদিবস 


শতাব্দী পর, চতুর্থ শতাব্দী ঈসায়ীতে । 
[দি আলমানাক ফর প্যাসটোরাল লিটারজি, পৃ. 
২৯, উইকিপিডিয়া] 


উপলক্ষে? । জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থে 
এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যাবে? 
তা ছাড়া নবীজি (সা.) বিভিন্নভাবে 
উম্মতকে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ 
থেকে বারণ করেছেন । বিশেষ করে 
খিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর 
নবীজি স্বীয়উম্মতকে তাদের নবীর 
ক্ষেত্রে এমন করা থেকে কঠোর নিষেধ 
করেছেন | তিনি বলেছেন, 
0859-50-7৮ 35৮9) 
(6505 
“তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করো না, যেমন- খিস্টানরা ঈসা 
করেছে ।* 
তাহলে এবার দেখুন, খিস্টানরা 
তাদের নবীর প্রতি ভালোবাসাপ্রদর্শনে 
যত বাড়াবাড়ি করেছে এর মধ্যে একটা 


যখন এ ক্রিসমাস ডে পালন করা শুরু 
হয়েছিল, তখন শুধু নিয়ম এ ছিল যে, 
গির্জায় পাদরিরা হযরত ঈসা (আ.)- 
এর জন্ম ও জীবনী সম্পর্কে আলোচনা 
করতেন । পরে দেখা গেল, এতে 
জনসাধারণের তেমন আগ্রহ নেই 
ফলে এর সঙ্গে মিউজিক যুক্ত করা 
হলো। তারপর এটাকে আরো 
উপভোগ্য করে গড়ে তোলার স্বার্থে 
এতে নারীদের ড্যান্স সংযুক্ত করা 
হলো । এভাবে ধীরে ধীরে এটা নিছক 
একটা আনন্দ-উন্মাদনার দিনে 
রূপান্তরিত হলো, নবী ঈসা আলাইহিস 
সালামের জীবনালোচনার স্থলে নাচ- 
গান ও বেহায়াপনা ইত্যাদির বাজার 
গরম হলো। ফলে নবআবি্কত এ 
কাজেরও যে মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল তা 
ব্যাহত হলো । সুতরাং উৎসব পালন ও 


আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রবিউল 


নয়, এটি আমাদেরকে নবীর সুনাহ 
থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ারও কারণ | 
পরিশেষে বলতে চাই, রাসুল (সা.)- 
এর সিরাত তথা তার শিক্ষা ও 
আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও 
ভালোবাসা, বাস্তব জীবনে তার 
অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই 
আমরা আমাদের জীবনে আলোর 
সন্ধান পাওয়া অবশ্যই সম্ভব ৷ আল্লাহ 
তাআলা আমাদের শান্তভাবে চিন্তা 
করার তওফীক দান করুন । আমিন 


৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ. ৫২, হাদীস: ২১৫৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ২, পৃ. ৮১৯, হাদীস: ১১৬২ 


লুদ্রুনিয়া বিল-মানাহিল মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, 
পৃ ১৪০ 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৩৪৪৫, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুহতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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কবে থেকে নতুন বছরের উৎসব পালন 
শুরু হয়েছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া 
যায় না। তবে হাল সময়ে বিশ্বজুড়েই 
নববর্ষ উদযাপনের সুবিধার্থে দিনটিতে 
সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। সমৃদ্ধ 
না হলেও ইতিহাসে দেখা যায়। 


হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে 
সে উদ্দেশ্য পুরণ হবে। ডেনমার্কে 


আবার কেমন লঙ্কাকাণ্ড! ডেনিশরা 


ছুড়তে থাকে । 


যার দরজায় যত বেশি কাচ জমা হবে, 


আগেকার দিনে নববর্ষ উদযাপন ছিল 
অত্যন্ত অনাড়ভ্তরপূর্ণ ও জৌলুসহীন। 


লিখেছেন, শিশুরা খেলছে, বড়রা 
বেড়াচ্ছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা কুজনে 
মহা, খুশিতে, লাবণ্যে, মাধুর্যে সব 


আত্মীয়-স্বজনের মাঝেই নতুন বছরের 
প্রথম দিনে ভালো খাবার আয়োজন- 


পরিবেশ ঝলমল করে উঠে । ওরা না 
থাকলে যেন মিথ্যে হত আকাশের 


আপ্যায়ন এবং নতুন পোশাক পরার 
মধ্যে বর্ষবরণ উদযাপন সীমাবদ্ধ 
ছিল। কালের পরিক্রমায় বছরের প্রথম 


তারা ফোটা, মিথ্যে হত জীবনের 
মানে ।' (নয়াদিগন্ত, ১৪ এপ্রিল, পৃ. ৭] 
ইংরেজি নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


দিনে ভালো খাবারের আয়োজন- 
আপ্যায়ন, নতুন পোশাক পরা, 
হিন্দুদের পূজা-অর্চনা, মুসলমানদের 


বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে 
যাতে ৩০ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। 


মাহফিল-দোয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদির 


অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রায় ১৫ লাখ 


মাধ্যমে বর্ষবরণ উদযাপনের উৎপত্তি 
ঘটে। 


নতুন বর্ষের বরণ শুরু হয় যেভাবে 
ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ষবরণ হয় 
দু'বার। একবার তাবৎ বিশ্বের সাথে 


লোকের উপস্থিতিতে ৮০ হাজারের 
মত আতশবাজি ফুটানো হয়। 

মেক্সিকোতে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২ টা 
বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২টা ঘণ্টা ধ্বনি 
বাজানো হয়। প্রতি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি 
করে আঙ্গুর খাওয়া হয়, আর মনে করা 


নতুন বছর তার তত ভাল যাবে । আর 
রাতে ঘুম থেকে বিরত থাকে । তাদের 
চোখের ভ্রু সাদা হয়ে যায়। 
বাংলাদেশে রাত বারটা বাজার সাথে 
সাথে আতশবাজি, নাচ-গান, হৈ- 
হুল্লোড়, উন্ত্ততা শুরু হয়। নতুন 
পোশাক, ভাল খাবার, বিভিন্ন স্পটে 
ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
মধ্যদিয়ে পালিত হয় ইংরেজি নববর্ষ । 
অপরদিকে বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের 
চিত্রও ভয়াবহ। পহেলা বৈশাখ শুরু 
হয় ভোরে । সূর্যোদয়ের পর পর। মূল 
অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১ চৈত্র; চৈত্র 
সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি 
মানে চৈত্রের শেষদিন। এ অনুষ্ঠানের 
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মধ্য দিয়ে চৈত্রকে বিদায় ও নতুন 
বছরকে 5 9 হয়। 


খিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য 


আর তখন থেকেই শুর হয় 


আমেরিকার মেক্সিকোতে এক উচ্চমান 


সূর্যাদয়ের ছায়ানটের 
শিল্পীরা বশ্বকবির বৈশাখী গান “এসো 
হে বৈশাখ, এসো এসো" গেয়ে 
সূর্যবরণের মাধ্যমে নতুন বছরকে 
স্বাগত জানায়। জানা প্রয়োজন, 
রমনার বটমূল পহেলা বৈশাখের 
ধমনী। যে গাছের ছায়ায় ছায়ানটের 
মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়। 
অশ্ব্থ গাছ। সুতরাং বটমূল নয় 
অশ্বথমূল। বটমূল হল প্রচলিত ভুল 
শব্দের ব্যবহার । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ 
থেকে বৈশাখের প্রধান আকর্ষণ মঙ্গল 
শোভাযাত্রা বের হয়। দেশের সমৃদ্ধি 
কামনায় শোভাযাত্রা বের হয় বলে এর 
নামও মঙ্গল 21 হাযার হাযার 


মানুষের অংশগ্রহ মূর্তি-মুখোশ 
মিছিলে টি কাসা-তবলার 
তালে তালে চলতে থাকে সঙ্গীত 


25৩ র 
উল্লাস-উন্যক্ততা। এ লোড 
বছরের শো]্াগান ছিল, জাগ্রত কর, 
উদ্যত কর, নির্ভর কর হে। লক্ষণীয় 
যে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মঙ্গল কামনার 
প্রতীক হল চারুকলার ম্যাসব্যাপী 
পরিশ্রমে বানানো ঘোড়া, হাতি, ময়ূর, 
পেঁচা, পুতুল, পাখি, মূর্তি বিভিন্ন 
মুখোশ প্রভৃতি। প্রিয় পাঠক! বৈশাখী 
অনুষ্ঠানের শুরুটাতেই হয়ত টের 
পেয়েছেন এটি যে রা এছাড়া 
বিনোদনের নামে পালনীয় কার্যক্রমেও 
হয়তো লক্ষ্য করেছেন হিন্দু কালচারের 
সফল বিচরণ । তারা বাঙ্গালী হতে 
গিয়ে হিন্দু রীতির লৌহ নিগে 
নিজেকে জড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক হতে 
চাইছেন। আসলে অসাম্প্রদায়িকতাটা 
কি? এটি কি সেক্যুলার বা 
ধর্মনিরপেক্ষতা? যদি তাই হয়, তবে 


সভ্যতা ছিল। যার নাম “মায়া 


আতশবাজি, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান, 
যুবক-যুবতীর ফ্রি স্টাইল ফুর্তি। উল্লাস 


সভ্যতা'। মায়াদের সংখ্যাতাত্তিক 


আর বেলেল্লাপনায় কেটে যায় সারাটি 


জ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি 


রাত। রাতের গুরুত্ৃপূর্ণ যে সময়টিকে 


পর্যবেক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা, 


তারা টগবগে যৌবনের লাগামছাড়া 


শিল্পকলার উন্নতি ইত্যাদিতে ইতিহাস 


নেশা মেটানোর সময় হিসাবে বেছে 


বিস্মিত। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে 


নিয়েছে সে সময়টিতে মহান আল্লাহ 


সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর 


আকাশে নেমে এসে 


সময় লাগে ৩৬৫ দিন। বলা হয়ে 
থাকে, নিজেদের গণনার সুবিধার্থে 


সর্বপ্রথম রোমানরা ক্যালেন্ডার তৈরি 
করে। তাতে বছরের প্রথম মাস ছিল 
মারটিয়াস। যা বর্তমানের মার্চ মাস। 
এটি তাদের যুদ্ধ দেবতার নামানুসারে 
নামকরণ করা হয়। অতঃপর খিস্টপূর্ব 
১ম শতকে জুলিয়াস সিজার কয়েক 
দফা পরিবর্তন ঘটান ক্যালেন্ডারে । 
তৎকালীন প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানীদের 


মহান অরষ্টার আহ্বানকে উপেক্ষা করে 
যারা শয়তানের আহ্বানে রাত জাগে, 
তাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে কি-ই 
বা হবে? বাংলাদেশে ইংরেজি নববর্ষের 
চেয়ে বাংলা নববর্ষ অনেক বেশী 
সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাংস্কৃতিক 
সংগঠন ছায়ানটের শিল্পীরা রমনা 


সহযোগিতায় তিনিই প্রথম ক্যালেন্ডারে 


বটমূলে রবীন্দ্রনাথের গান এবং 


ধানমন্ডী রবীন্দ্র সরোবরে মঙ্গল প্রদীপ 


(মায়াদের আবিষ্কৃত সূর্যকে পৃথিবীর 
প্রদক্ষিণ কাল) ৩৬৫ দিন ব্যবহার 


জবালানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষের সুচনা 


করেন । দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার উভভাবিত 
থাকে । বহুকাল পরে এই ক্যালেন্ডার 
সংশোধন করে নতুন একটি ক্যালেন্ডার 
চালু হয়। দু'জন জোতির্বিজ্ঞানীর 
সাহায্যে খরিস্টধর্মের ত্রয়োদশ পোপ 
গ্রেগরি ১৫৭৭ সালে জুলিয়াস প্রবর্তিত 
প্রচলিত ক্যালেন্ডারটিতে পরিবর্তন 
আনেন। অবশেষে ১৫৮২ সালে 
আরেক দফা সংঙ্কার করে বর্তমান 
কাঠামোতে দীড় করান। পরিবর্তিত এ 
ক্যালেন্ডারে নতুন বর্ষের শুরু হয় 
জানুয়ারী দিয়ে, যা থ্রিকদের 
আত্মরক্ষার দেবতা জানুস-এর নামে 
রাখা হয়। আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান 
ইংরেজি ক্যালেন্ডারটি গ্রেগরিয়ান 


বৈশাখের আহ্বান ধর্মনিরপেক্ষতার 
আহ্বান নয় কি? দুর্ভাগ্য হতভাগা 
মুসলমানদের, যারা নিজস্ব এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হিন্দু 
সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেজেছে। 


যেভাবে এলো 


ক্যালেন্ডার। প্রায় সারাবিশ্বে প্রচলিত 
ইরেজি ক্যালেন্ডার এখন এটিই। 


বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের 
ইসলামি মূল্যায়ণ 
বিশেষ সময়কে উদযাপন ও সূর্যকে 
আহ্বান: ইংরেজি নববর্ষের শুরু হয় 
৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে । 


করে। নববর্ষের শুভ কামনায় বের 
করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা । বাংলা 
কল্যাণের জননী হিসাবে বেছে নিয়ে 
সূর্যকে আহ্বান করা হয়। এরূপ 
শুভাশুভ নির্ণয় ও তাতে বিশ্বাস 
স্থাপনের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, 
.42055 না 52542110 
নিলি বনী নিন 

রাসূলুল্লাহ (সা, আরও বলেন, 

সত 024 এত ৬৩০ 


1178525 তি 
“যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে 
সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে 
এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, 
যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু 
করে দেয়, তারা আমাদের (ম্মাতে 

র) অন্তর্ভুক্ত নয়।” 
কোনো সময়কে অশুভ বা শুভ মনে 
করা হিন্দু সংস্কৃতিধারী মুসলিমের 
কাজ। বরং বিশেষ যে সময়ের কথা 
হাদীছে এসেছে তা নিম্নরূপ: রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, 


জানুয়ার'১৭ লু) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
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“রাতের মধ্যে এমন একটি সময় 
আছে, যদি কোন মানুষ সে সময় লাভ 
করতে পারে, তবে আল্লাহর নিকট 
ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ 


চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। 
আর এ সময়টি প্রতি রাতেই 


মুসলিম জীবনে আরেকটি বিশেষ মুহূর্ত 
রয়েছে, “যা এক হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম এটিকে রামাযান মাসের শেষ 
করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে 
এছাড়া মুসলিম জীবনে আর কোন 
বিশেষ মুহূর্ত নেই, যেটাকে মানুষ 
অনুসন্ধান করতে পারে । বন্তত মানব 
জীবনের পুরো সময়টাই হীরন্ময়। যা 
একবার গত হলে আর কখনো ফিরে 
আসে না। বরং বিশেষ সময়কে 
এভাবে উদযাপন করা শিরকী সংস্কৃতি 


নবায়নের জন্য মরিয়া যারা, তারাই 
আবার হাযার হাযার বছরের পুরোনো 
সূর্য পূজাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে 
আধুনিক হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে 
খিস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 
আযাটোনিসম মতবাদে সূর্যের পুজা 


হত। 
ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো 
আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীর 
অস্তিত্ব রয়েছে। খিস্টানদের ধর্মীয় 
উৎসব ২৫ ডিসেম্বর “বড় দিন' পালিত 
হয় তাহ রোমক সূর্য পুজারীদের 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসরণে যিশু খ্রিস্টের 
প্রকৃত জন্ম তারিখ থেকে নয়। অথচ 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
6০০৪5 5৩06 ৩৪2৩৫ 
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“তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাত্রি- 
দিন, সূর্য-চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা 
করো না, চন্দ্রকেও না। সিজদা কর 
আল্লাহকে যিনি এগুলোকে 
করেছেন, যদি তোমরা তারই ইবাদত 
কর।”* 

সাবার রাণী বিলকিসের এরূপ 
বলেন, 


যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে 


বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, 
অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন 
হয়েছিল?” 


মূলত দু'ঈদ ব্যতীত মুসলিম জীবনে 
আর কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। এছাড়া 
সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের 
নামেই হোক সব ধরনের উৎসব 
পরিত্যাজ্য । বৈশাখ বরণের নামে 
নতুন বছরের সূর্যকে স্বাগত গানে 
সম্ভাষণ জানানো, মঙ্গল প্রদীপ প্রশ্নিলন, 
মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রদর্শন এগুলো 
পৌত্তলিক, সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় 
আচার । এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম 
সংস্কাতর অংশ নয়; হতে পারে না 
কত মায়ের সন্তান যে মুশরিক 
বরণের উৎসবে আটকা পড়েছে তা 
ভাবার কেউ নেই। 

ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে 
যাচ্ছে। আর তারা সার্বজনীন উৎসবের 
নামে একতার বাণীতে শান দিচ্ছে 
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৩০১৪) ৬২৬০ চ্ উ ৬০ ০১ 525 

রর শা / %. ্াক্ (পক 
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0৬:2৩1৬০ 
“শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে 
আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য 
অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) 
ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফুর্তি 
হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।”৮ 
হযরত আববাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, ণ 
01৮60 ঝ9) 
টি 00 25809 রি 
(01০ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব 
ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন ।”* 


পিঠা 24 4১৪৬০ 
১391৪ ৪65 এসি (৮4০০৪ 
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0145 49 6 
“হযরত নাফে (রাযি.) বলেন, একদিন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দু'কানে 
দু'আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে 
যান। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 
নাফে তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? 
আমি বললাম, না। তখন তিনি তার 
দু'আঙ্গুল দু'কান হতে বের করে 


মেকী ঈমানের পরহ্যেগার ব্যক্তিরা 
হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে উপলব্ধি 
করবে কি? 


বর্ষবরণের এসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা 
যেন পূর্বশর্ত। ঢেউ খেলানো আনন্দে 
বাজনা-সঙ্গীত যেন ফেনিল রাশি হয়ে 
বয়ে চলে। অথচ বাদ্য-বাজনার 
ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। 
আল্লাহ বলেন, 


বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে ছিলাম তিনি 
বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল 
ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন 
এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, যেভাবে আজ তোমাকে 
আমি জিজ্ঞেস করলাম 1১৭ 


রা 8৮1 ভাটির 
রিনি তিনে 


ম৩] 


হার 


জানুয়ার'১৭ -_______ালল্। আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানায়। নারী নগ্নতার এ অপসংস্কৃতি 


হল- নারী খেল-তামাসা, উল্লাস-নৃত্য 


পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই 


দেশকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে নগ্ন 


করে তার যৌবন উপভোগ করার 


সংসক্কাতিতে। নতুন প্রজন্মের জন্য 


মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে 


কারণে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে 


চরিত্রবান মায়ের সংকট তৈরি করছে 
তারা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


(55 4507534 এও ৩ 30) 
০87 ১ হী 
১০১৩০ ৩১৫ 559 ৬৪৮৫ 2 
02589600540] 25 5255) 
45302) 91 49545 ১5 এ 


104514422৮5 ৩১ 
“দু*শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের 
আমি এখনও দেখিনি। এমন 
সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরু পরিচালনা 
করার লাঠি থাকবে । তা দ্বারা তারা 
মানুষকে প্রহার করবে। আর নগ্ন 
পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা 
পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট 
করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে 
আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উচু 
কাধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। 
এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। 
অথচ উহার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে 
পাওয়া যায়।”১ 
এ হাদীসে আটসাট, অশালীন, 
অমার্জিত পোষাক পরিধানকারী 
দুর্বলচিত্ত, মাথার চুল উপরে তুলে বাধা 
জান্নাতহত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
৫১172 4-2% 2713 দার 


এ 5৫ 44% 3৫ 3 ৩2) 
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যুবকও শাস্তি পাবে । কিন্তু যে পুরুষ 


আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, 
নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে 


পরিবারের দায়িতে নিয়োজিত, তিনি 


যদি ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়েন, 


তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল সিয়ামে অভ্যস্ত 
সাথে চলাফেরা করেন, সমাজেও 
জদ্রজন হিসাবে পরিচিতি পান, কিন্তু 
তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে 
উত্তমভাবে নজরদারি করেন না, 
এমনতরো জ্দ্রজনকেও 
দাইযুস বলা হয়েছে। দাইয়ুস হলো যে 
সুযোগ দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
১০০৫ 24-11%:54065352 খাততাবের 
358 351 751) 91210 | 
(6201 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে 
জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, 
পিতামাতার অবাধ্য ও দায়ুছ। যে তার 
পরিবারে অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দেয় ।”১ 
দাইয়ুসী এমন একটি পাপ যাতে নিজে 
পাপ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যের 
পাপ দেখে নিরব থাকলেই পাপ 
অর্জিত হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি 
পরিবারকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হন, তাতে তার কোন পাপ 
নেই । আল্লাহ বলেন, 
82:58 
“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত 
বোঝা চাপিয়ে দেন না।”৯১ 
নতুন বছরের সাথে মানুষের কল্যাণের 
সম্পর্ক নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে 
আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও 


“আমি জান্নাত দেখলাম । লক্ষ্য করলাম 


ব্যর্থতার গ্লানি এ ধরনের কোন তত 


তাতে অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। 


ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং 


জাহান্নাম দেখলাম । লক্ষ্য করলাম, 
তাতে অধিকাংশ অধিবাসী নারী ।”২ 

এরূপ বহু হাদীস রয়েছে, যেগ্তলোতে 
অশালীন নারীর নিশ্চিত ক্ষতির 
হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যে 
একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা 


নতুন বছরের সাথে কল্যাণের 
শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি- 
পুজারী মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান- 


কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই । আর তাই 
তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের 
কোন প্রকার নির্দেশ দেয়া হয়নি। না 
কুরআনে এর কোন নির্দেশ এসেছে, না 
হাদীসে এর প্রতি কোন উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ কোন 
উপলক্ষ পালন করেছেন। এমনকি 
পয়লা মুহাররামকে নববর্ষের সূচনা 
হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় নবীর 
(সা) সা পরে উমার ইবনুল 
(রা.) শাসন আমলে। এ 
কে বোঝা যায় যে, নববর্ষ 
ইসলামের তি কতটা জিন, 
এর সাথে জাবনে কল্যাণ-অকল্যাণের 
গতিপ্রবাহের কোন দূরতম সম্পর্কও 
নেই, আর সেক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের 
কিই বা তাৎপর্য থাকতে পারে 
ইসলামে? 
কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, 
নববর্ষের প্রারভের সাথে কল্যাণের 
কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে 
লিপ্ত হল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে 
অংশীদার স্থির করল। যদি সে মনে 
করে যে, আল্লাহ এ উপলক্ষ দ্বারা 
মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে 
সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল। আর কেউ 
যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের 
এ ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন 
কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় 
শিরকে লিপ্ত হল, যা তাকে ইসলামের 
সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ শিরক এমন 
অপরাধ যে, শিরকের ওপর কোন 
ব্যক্তি মৃতুবরণ করলে আল্লাহ তার 
জন্য জান্নীতকে চিরতরে হারাম করে 
দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, 


এ পপ ৫ের্পে? 


25055 পু এ 28৮৩৬ এ ৩১84 0586 


ধারণার অবশিষ্টাংশ। ইসলামে এ 92920258053 
ধরনের কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। “নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার 
বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য 


জানুয়ার'১৭ লু) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর 
তার বাসস্থান হবে অম্নি এবং 


“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল । 
আর প্রত্যেকেই তার দায়িতৃ সম্পর্কে 


যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
নেই ।*৫ 


একটি আহ্বান 
মুমিন হৃদয়! কল্পনা করুন, নতুন 
বছরের কি মূল্য থাকবে যদি প্রাণপক্ষী 
পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে যায় পুরাতন 
বছরে? শুভকামনায় প্রতিটি নববর্ষ 
উদযাপন করে পুরাতন বছর থেকে 
নতুন বছর কিছুটা এগিয়েছে কি? তবে 
কি স্বার্থকতা রয়েছে এই উদযাপনে? 
সুতরাং আমাদের আহ্বান, আল্লাহ 
জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা 
করার জন্য, কে সবচেয়ে বেশি সুন্দর 
আমল করতে পারে ।১* আসুন, আমরা 
আমলনামা সমৃদ্ধকরণের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই। যে 
উৎসব পৌন্তলিক-খিস্টান সমাজ গ্রহণ 
করেছে তাকে কেন আমরা বর্জন করছি 
না? রসূলুল্লাহ (সা-) বলেছেন, 
9 158 কি ৬ 
“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ 
করল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল ।”১: 


প্রিয় অভিভাবক! আপনার স্নেহের 
সন্তানকে যে বয়সে আপনি রশি ছেড়ে 
রেখেছেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন 
করতে, সে বয়সে মুসআব বিন উমাইর 
(রাযি.) গিয়েছেন ওহোদ যুদ্ধে শহীদ 
হতে। তরুণ-তরুণী ভাইবোন! 
নিজেকে অবমূল্যায়ন করো না। 
তোমার মত যুবকের হাতে ইসলাম 


আরেকটি আবেদন রাখতে চাই- 
অভিভাবক মহলে, আপনার 


সচেতনতার অভাবে যদি আপনার 
সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি ব্যর্থ 
অভিভাবক । জেনে রাখুন! রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 
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জিজ্ঞাসিত হবে ১৮ 

সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই 
আমরা সচেতন হই, যেদিন আমার 
সন্তান আমার জান্নাতের গতিরোধ 
করবে । 


পরিশেষ 

পরিশেষে বলব, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান 
ইসলামি শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক 
একটি অনুষ্ঠান। অথচ মুমিন জীবন 
এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে পালনীয় 
ছিল না, এমন কিছু এ যুগেও পালনীয় 
হতে পারে না। কাজ করার আগেই 
জবাবদিহিতার চিন্তা করতে হবে । যদি 
ভুল করে ফেলে, তবে সে তওবা 
করবে । বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির 
থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে 
জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, তা 
দেখার কেউ নেই। সচেতন মুমিনদের 
উচিত বর্ষবরণের মতো এমন 
বেলেল্লাপূর্ণ এবং অর্থ ও সময়ের 
অপচয় সর্বস্ব অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকা 
এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের এ 
অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে 
সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। 
আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। 

] 


* কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৮, পৃ. ৭১, 
হাদীস: ৬৩২১; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২১, হাদীস: 
৭৫৮ গে) আত- তাবরীষী 

মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 


ম্ড] 

২ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৭, হাদীস: ৩৯১০; (খ) ইবনে 
মাজাহ, 'আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল 
কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ১১৭০, হাদীস: ৩৫৩৮; (গ) 
আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর, 


মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ১৬১, 
হাদীস: ১৬১৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোধি.) থেকে বর্ণিত 

* আল-বাধ্যার, আল-মুসনদ, মকতবাতুল 
উলৃম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, 
সউদী আরব, খ. ৯, পৃ. ৫২, হাদীস: 
৩৫৭৮ 

* (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫২১, 
হাদীস: ৭৫৭; (খ)ট আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৬, 
হাদীস: ১২২৪, হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ রোধ.) থেকে বর্ণিত 

“ আল-কুরআন, সুরা আল-কদর, ৯৭:৩ 


৮১ ৮৫424 


০১৫৫৩০ ৩৪%, ১) এ 


৬ আল-কুরআন, সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৭ 
+ আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:১৪ 


১ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. 
৩৮১-৩৮২, হাদীস: ৪৯২৪ 

১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
১৬৮০১ হাদীস: ২১২৮; (খ) আত- 
তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. 
১০৪৫-১০৪৬, হাদীস: ৩৫২৪, হযরত 
আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

১২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, 
১১৭, হাদীস: ৩২৪১; (খ) মুসলিম, ১ 
সহীহ, খ. ৪, পূ. ২০৯৬, হাদীস: ২৭৩৭; 
(গ) আত-ত মিশকাতুল মাসাবীহ, 
খ. ৩, পৃ. ১৪৪২, হাদীস: ৫২৩৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 

তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ৯, পৃ. ২৭২, হাদীস: ৫৩৭২, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাি.) থেকে বর্ণিত 

** আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৮৬ 

*« আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৭২ 

১* আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:২ 

ঠঃ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পূ 
৪৪, হাদীস: ৪০৩১; খে) আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল 


, খ. ২, পৃ. ১২৪৬, 
হাদীস: ৪৩৪৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 


৯৮ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, 
৫, হাদীস: ৮৯৩; (খ) মুসলিম, ১৪ 
সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ১৮২৯; 
(গ) আত-ত মিশকাতুল মাসাবীহ, 
খ. ২, পৃ. 29, হাদীস: ৩৬৮৫, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
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৮) 


রখ 


বিপন্ন রোহিঙ্গাদের পাশে 
দীড়াতে শর্ত ও স্বার্থের 


বাঁধ ভেঙে দাও 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল হযরত 
মুহাম্মম (সা.)-এর কাছে এসে 
বললেন, আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই; 
এর উপায় কী? রাসুল (সা.) জবাব 
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1 
“পরোপকারীই সবচেয়ে ভালো মানুষ; 
তুমি মানুষের উপকার করো ।”১ 
রাসুল (সা.)-এর আরেক হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে, “দুটি কাজের চেয়ে বড় 
সওয়াবের কাজ আর কিছু নেই; একটি 


আর্তমানবতার কল্যাণ ও বিপনন 


অভিব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা আর 


মানুষের পাশে দীড়ানোর তাগিদ ব্যক্ত 


বক্তৃতায় উদ্ধত হলেও কর্মে পরিণত 


হয়েছে এমন কুরআনের আয়াত আর 
হাদিসের সংখ্যা প্রচুর । 


করার বেলায় আমরা অনেকেই 
কুগ্ঠিত। দুর্যোগ কবলিত, বিপর্যস্ত, 


প্রাসঙ্গিক অপর এক হাদীসে বলা 
হয়েছে, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের 
সাহায্যে সক্রিয় ও তৎপর থাকে 


আশ্রয়হীন, মজলুম ও বিপন্ন মানুষের 
পাশে দীড়াতে যার যার সাধ্য অনুযায়ী 
এগিয়ে আসা ইমান, নৈতিকতা ও 


আল্লাহও তার (পরোপকারী মানুষটির) 
জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রস্তুত 
রাখেন। সবধর্মে কমবেশি মানবসেবার 


মানবিকতার দাবি । তাতে কোনো শর্ত 
ও স্বার্থের বাধ আমাদের রুখে দেবে 
কেন? 


কথা বলা হলেও ইসলামকে মানবতার 


মিয়ানমার সরকারের বর্বর সেনাবাহিনী 


ধর্ম বলার পেছনে বলিষ্ঠ ও বাস্তব 
যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। ইমান, 


আল্লাহর প্রতি ঈমান অপরটি আল্লাহর 
বান্দাদের উপকার করা ।” [আল-হারানী, 
তুহাফুল উকুল, পু. ৩৫] 

মানুষের সেবা ও উপকারিতা প্রসঙ্গে 
পবিত্র কুরআনের সুরা আল-বাকারার 
১৬৪ নম্বর আয়াতে পরোক্ষভাবে 
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আমলে সালেহ ও শিক্ষার পরেই 


ও তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের 
গণহত্যার মুখে প্রাণ নিয়ে বাংলাদেশে 


ইসলাম মানবকল্যাণের বিষয়ে ওপর 


মজলুম মানুষগ্ডলোর জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও 


সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। 


চিকিৎসা তথা ত্রাণসামক্ত্রী নিয়ে হাজির 


মানবতার পাশে দীড়ানোর ক্ষেত্রে ধর্ম- 


হতে এতো ক্যালকুশন কেন? কে 


বর্ণ, শ্রেণী-গোষ্ঠী, দল-মতের ভেদ- 


নাখোশ হবে, কে বেজার হবে? কোন্‌ 


বিভাজন বা বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়নি । 


নিয়ম লঙ্গন হবে, আমার কী লাভ 


“মানুষ মানুষের জন্য এ প্রবচন" 


হবে? আমরা কি এই ক্ষুদ্রতার উর্ধে 


তত্তীয়ভাবে বেশিদিন আগেকার নয় 


“আর সেসব নৌযান যা সমুদ্ধে চলাচল 
করে মানুষের জন্য উপকারী জিনিসপত্র 
নিয়ে। 

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আল্লাহর 
মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রাচুর্য 
দিয়ে থাকেন। তারা যখন এসব 
নেয়ামত অন্যদের মাঝে বিতরণ করে 
থাকে তখন আল্লাহ খুশি হন আর যখন 
তখন আল্লাহ সম্পদ তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেন এবং অন্যদেরকে দান 
করেন । !নাহজুল বালাগা, পৃ. ৫৫১1 


কিন্তু ইসলাম চৌদ্দ শতক পূর্বেই এর 
বাস্তব রূপায়ন দুনিয়ার সামনে পেশ 
করেছে । হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 


মানবতাকে হদয়ে স্থান দিতে পারি 
না? রাজনীতি ও কুটনীতির মারপ্টযাচে 
ইসলাম ও ইমানের দাবি কেন 
উপেক্ষিত হবে? আল্লাহর দরবারে 


বর্ণিত এক হাদিসে দেখা গেছে এক 


জবাবদিহির ক্ষেত্রে আমাদের এসব 


ইহুদীর অসুস্থ ছেলের পাশে রাসুল 


যুক্তি-তর্ক টিকবে তো? 


হাজির হয়েছেন সহমর্মিতার মনোভাব 


কাজেই আসুন, সকল দ্বিধা-দন্ধ ঝেড়ে 
ফেলে যার যার সামর্থ অনুযায়ী 


দীড়াই। 


সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে 
কবির এ নীতিকাব্যে মানবতার পাশে 


শর্ত আর স্বার্থের কথাটি অকারণে 
বলিনি, দুই কারণে বলেছি। প্রথমত 
সাম্প্াতককালে আরাকান 


দাড়ানোর চিরায়ত যে প্রেরণা 


মুসলমানদের ওপর মিয়ানমারের 
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নিধনযজ্ঞক অতীতের যেকোনো 
অত্যাচারের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। 
তাদের অনেকেই জীবনবাচানোর জন্য 
সীমান্তপথে রাতের আঁধারে সীমান্ত 
পেরিয়ে বাংলাদেশ আশ্রয় নিচ্ছে। 
অনেককেই জোর করে পুশব্যাক 
(ফেরত) করার ফলে হয়তো সমুদ্রে 
নয়তো মগদের হাতে আরও বেশি 
মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে । এমন 
পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের শরণার্থী 
সমস্যাটাকে কেউ কেউ বড় করে 
দেখছেন । বলছেন, এতবিপুল সংখ্যক 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দেবার 
মতো বাংলাদেশের জায়গা নেই। 
তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হলে 
মিয়ানমার সরকারর আরও বেশি 
নির্যাতন করে তাদের স্থায়ীভাবে 
বিতাড়নে উৎসাহিত হবে। একবার 
আশ্রয় নিতে পারলে ওরা আর ফেরত 
যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ 
বক্তব্যগুলোর বাস্তবতা অস্বীকার না 
করেও বলতে হয় যে, আগে মানবতা 
তার পর রাজনীতি ও কূটনীতি 
পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর 
কুটনৈতিক তৎপরতা ও জাতিসংঘসহ 
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যস্থতায় 
তাদেরকে পুনরায় নিজ ভূমিতে ফেরত 
পাঠানো এবং নিরাপদ জীবনের 
বন্দোবস্ত করা উচিত। তবে কোনো 
অজুহাতেই তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিতে পারি না। তুলে দিতে পারি না 
যাদের হিংস্রতাদের ওদের ক্ষতবিক্ষত 
করবে। 

দেওয়া এবং এদেশে আশ্রয় নেওয়া 
অসহায় মানুষগ্ডলোর জন্য অন, বস্ত্র ও 
ন্যুনতম আশ্রয় ব্যবস্থা করার মানবিক 
দায়িতুটি সরকার ও জনগণ উভয়ের 
কাধে বর্তায় । 


» আলী আল-মু্তাকী, কনযুল উম্মাল ফী 
সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৬, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৪৪১৫৪ 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো। 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


দীনী ইলমের গুরুতৃ ও ফযীলত 


অনেক দিনে অপেক্ষায় ছিলাম 


আজকের মোবারক দিনের এ 
মোবারক মাহফিলের জন্য। এ 
জামিয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণ করবো । 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা আজকের 
জুমার নামাযের পূর্বে আসার এবং 
বসার তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য 
আদায় করি, আল-হামদু লিল্লাহ 
আমরা যখন এখানে এসেছি, এখন 
আমাদের করণীয় হচ্ছে, ওলামায়ে 
কেরাম এবং বুযুর্গানে দীনের যবান 
থেকে কিছু ওয়ায-নসীহত শুনে নিজের 
জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা 
আর সাথে সাথে দিল থেকে 
গাইরুল্লাহর মুহাব্বত দূর করে 
আল্লাহর মুহাব্বত পয়দা করার চেষ্টা 
করা। যে মুহাব্বত খালেস আল্লাহর 
জন্যই হবে। এবং আমাদের অন্তর 
থেকে খারাপ জিনিসগুলো বের করে 
ফেলা। আর আমাদের জন্য যে 
বিষয়টি অতি প্রয়োজন তা হচ্ছে, 
আজকের এ পবিত্র দিনে অতীতের 
কৃতকার্য থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা 
করা । কেননা তাওবা হচ্ছে, একমাত্র 
রি চাবিকাঠি । আল্লাহ তাআলা 


চি 08 24 ৩6 ঞ1 ৫ ডি 
০০১58 
“হে ঈমানদার ব্যক্তিরা (ক্রটি-বিচ্যুতির 
জন্যে) তোমরা সবাই আল্লাহর 
দরবারে তাওবা করো, আশা করা যায় 
তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে ।”৯ 


চেষ্টা করতে হবে, আমাদের হায়াত 
যেন নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাত 
মতো কাটাতে পারি। 


কুরআনের আলোকে 
ইলমের পরিচয় 
আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বেশি 
ভালাবাসেন। তাইতো আপনাদেরকে 
সাক্ষি হিসেবে বর্ণনা করেছেন স্বয়ং 
রাব্বুল আলামীন নিজের এবং নিষ্পাপ 
ফেরেশতাদের সাথে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
পঞ্চ 58420175514) 491৫ 
উ.2৫৭ 251 2512), নীতি 
“আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং)সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 
তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, 
ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও 
(এএকই সাক্ষ্য দিচ্ছে), আল্লাহ 
তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ 
কার্ধকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় 
কোন মাবুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, 
তিনি প্রজ্ঞাময় ।”২ 
৩22 /৮৪৯৩১১০৮১শ৩/৬১৪ 
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10৯ এবিডিি। রা 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ইলম তলব 
করার জন্য বের হবে আল্লাহ তায়ালা 
তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি রাস্তা 
খোলে দিবে, আর ফেরেশতারা ইলম 
তলবকারির ওপর খুশি হয়ে তাদের 
আসমান-জমিনে যত প্রাণী আছে 
পানির ভেতরে মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য 
মাগফিরাতের দুআ করে। নিশ্চয় 


“আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মুমিনদের 
ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি 
তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে 
রসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের 
কাছে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ 
পড়ে শোনান এবং (সে অনুযায়ী) তিনি 


তাই বলা হচ্ছে, আমরা সকলকে 


তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, 


আজকের এ পবিত্র দিনে আল্লাহর 


(সর্বোপরি) তিনি (নবী) তাদের 


দরবারে তওবা করা চাই। যাতে 


ল্লাহর কিতাব ও (তার গ্রন্থলব্ধ) 


আমাদের হায়াতটা মুল্যবান হয় । আর 


জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, অথচ এরা 


আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট 


হয়ে যায়। আজ থেকে আমাদেরকে 


আবেদের তুলনায় একজন আলেমের 
মূল্য এত বেশি ১৪ তারিখের রাতে 
চাদের মূল্য সমস্ত তারার ওপর যত 
বেশি । আর অবশ্যই আলেমরা হচ্ছেন 
নবীগণের উত্তরধিকারী; নিশ্চয় নবীগণ 
তাদেরকে টাকা-পয়সার ওয়ারিস 
বানায়নি, বরং তাদেরকে ইলমের 
ওয়ারিস বানিয়েছেন, যে ব্যক্তি সে 
মিরাস থেকে অংশ নিয়েছে সে অনেক 
বড় সম্পদশালী হয়েছে ।”ঃ 


অপর রেওয়তে আছে, 


ধর্ম।_-|দ।রশশ।ন 
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“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নগন্য 

ব্যক্তির তুলনায় আমার সম্মান যত 


বেশি একজন আলেমের মর্যাদা 
আবেদের ওপর তত বেশি ।' 


491 055356506550653 ০ ১5 
এল 3 96৮ তি 3৫৮ ৩৮ এ 

4৫৯৮ ৬ 4 
“যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে বের হয় সে 
যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে না ফিরবে 


ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় 
থাকবে |” 


আলেমদের মর্যাদা 
আলেমদের মর্ধাদা অনেক বেশি । নবী 
করীম (সা.) বলেন, 
১৩ ৬৫ 2 ৩০. 7 8৫৩ ঠঁ 0 2৬) 


৬৫৮০৬] ০ 
“তোমরা হয়ত আলেম হও । অথবা 
মুতাআল্লেম (ছাত্র) হও । অথবা শ্রোতা 
হও। অথবা এই ইলমকে 
মুহাব্বতকারী হও । পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো 
না। না হয়, তুমি ধ্বংস হবে ।”? 
আর তালেবে ইলমের কত বড় মর্যাদা, 
তা বর্ণনার বাইরে। আল্লাহ তাআলা 


50৫57 গু 00৫ এ॥। £% 
৬5 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ 
এবং যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) 
জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা 
অবশ্যই কিয়মতের দিন তাদের মহান 
মর্যাদা দান করবেন ।”” 
আল্লাহ তাআলা ওলামায়ে কেরামকে 
নিজে মনোনীত করেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
“অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে 
তাদের সে কিতাবের উত্তরাধিকারী 


2৯ 
৯1 


সা» 


বানিয়েছি, আমি যাদের একাজের জন্য 
বাছাই করে নিয়েছি ।”৯ 


যারা জানে তারা 
মুর্খদের সমান নন 
উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম এবং প্রিয় 
তালেবে ইলম ভাইয়েরা! লোকেরা 
মনে করে থাকেন, সব মানুষ সমান। 
কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে কী 
বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১৩স্ ৩ 0৫5 শু ৫ 55৩5৩ 
উ-৫51৮৮৩40 
“(হে নবী এদের) বলো, যারা (আল্লাহ 
তায়ালাকে) জানে আর যারা (তাকে) 
জানে না, তারা কি এক সমান? 


ইলমের কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই: 
হে ভাইয়েরা! যাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা একাজের জন্য কবুল 
করেছেন, তাদের সব সময় আল্লাহ 
প্রয়োজন । আর তা কাজে কর্মে হতে 
হবে । মানুষকে আল্লাহ তাআলার প্রতি 
ডাকতে হবে। যাতে মানুষ মুস্তাকী 
হয়ে যায়। 
2৫৩ ৫ 51 ০8৫ 2 এ 2 ৩ 
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“যে ব্যক্তি রাতের বেলায় বিনয়ের 
সাথে সাজদাবনত হয়, কিংবা দীড়িয়ে 


সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তাআলা 


(আল্লাহ তাআলার) ইবাদত করে এবং 


ইলম দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তারা 
হলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত 


পরকালের (আযাবের) এবাদত করে 
এবং পরকালের (আযাবের) ভয় করে, 


বান্দা। যাদেরকে লক্ষ-কোটি মানুষ 


(সর্বাবস্থায়) তার মালিকের অনুগ্হ 


থেকে যাচাই করে নিয়ে এসেছেন । 


প্রত্যাশা করে, হে নবী! এদের বল, 


এটাকেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
৭658) ৫4৫ গর্বে 


৩2১৮ -০৪৬৬৯ ০৮%৫/৬৩৪ 
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ইলম অর্জনের মূল লক্ষ্য 
কুরআন-হাদীস বোঝা 
এবার আসুন, ইলমে সরফ ও ইলমে 
উসুলে ফিকহ, ইলমে উসুলে তাফসীর 
এসব উলুমে আলাত যা শিখতে 
সাধারণত আগ্রহ ফায়দা হয়। এ 
উলুমে আলাতের উদ্দেশ্য হল, 
কুরআন-হাদীস বোঝা । আবার তা শুধু 
কুরআন-হাদীস বোঝার মধ্যেও 
সীমাবদ্ধ না বরং তার থেকে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল 
করা। তাই আমাদের করণীয় হল, 
কুরআন-হাদীসে যেসব গুণাবলি 
আমাদেরকে অর্জন করতে বলা 
হয়েছে, তা অর্জন করার চেষ্টা করা । 
ভা 
“আল্লাহ তাআলাকে তার বান্দাদের 
মাঝে সে সব লোকেরাই বেশি ভয় 
করে, যারা (এ সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে 
ভালো করে) জানে "১ 


যারা (আল্লাহ তাআলাকে) আর যারা 
(তাকে) জানে না, তারা কি এক 
সমান?১২ 

তাই আমাদের প্রয়োজন হল, এমন 
গুণাবলি অর্জন করার চেষ্টা করা। যে 
আমরা কানিতীন, খাশিয়ীন, সায়িমীন 
ও মুতাসাদ্দিকীন হয়ে যায়। যাতে 
আমাদের মধ্যে এই সমস্ত সিফাত 
হাসিল হয়। আর এটাই হচ্ছে ইলম 
অর্জন করার মূল উদ্দেশ্য। সারমর্ম 
কথা হচ্ছে ইলম মোট তিন প্রকার । ১. 
ইলমুল আলাত, ২. ইলমুল মাকসাদ ও 
৩. ইলমুল মাকসাদিল মাকাসিদ । আর 
ইলমুল মাকসাদুল মাকাসিদ হচ্ছে 
আমাদের মধ্যে খারাপ চরিত্র যে গুলি 
আছে, তা বর্জন করা এবং সুন্দর চরিত্র 
অর্জন করা । দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর 
থেকে বাহির করে আল্লাহর ভালবাসা 
পয়দা করা । 


আলেমদের মর্যাদা অনেক উচু 

হে ওলামায়ে কেরাম! আপনাদের 
মর্যাদা অনেক উঁচু, আপনারা তো 
আল্লাহর নৈকট্যশীন নিম্পাপ নবীদের 


জানুয়ার'১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ১৪ 
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ওয়ারিস। আপনাদেরকে কি মিরাস 
দিয়ে গেছেন? আল্লাহর রাসূল (সা.) 
এর মিরাস হচ্ছে ইলমের মিরাস। 

এটা বুঝার আগে আর একটা কথা 
হচ্ছে, আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে 
রাসূল (সা.)-কে আমাদের কাছে কেন 
প্রেরণ করলেন? নবুয়তের উদ্দেশ্য 
কী? আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবীকে 
কী জন্য পাঠালেন? এর উত্তর 
আপনারা অবশ্যই জানেন, আল্লাহ 
তাআলা কুরআনে কারীমে চারবার 
একথা অবতীর্ণ করেছেন যে, 
নবীগণকে দুনিয়াতে তিনটি কাজের 
জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা 
“তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি 
(একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠির (নিরক্ষর 
লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই 
একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, 
যিনি তাদের তার (আল্লাহর) 
জীবনকে পবিত্র করবেন, তাদের 
(আসমানী) কিতাবের কেথা ও সে 
অনুযায়ী দুনিয়ায় চলার) কৌশল শিক্ষা 


দেবেন ।”১৩ 
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“হে নবী! আমি আপনাকে 
(হেদায়তের) সাক্ষী (বানিয়ে) 
পাঠিয়েছি। (তোমাকে) বানিয়েছি 
(জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও 
(জাহান্নামের) সতর্ককারী |" 

বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকে 


নবীগণের জিম্মাদারী কি ছিল, তা 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। নবীগণ তো 
এখন আর নেই। তাই তাদের দায়িতৃ 
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অর্পিত 
হয়েছে। বিশেষ করে, ওলামায়ে 
কেরামের ওপর । হ্যা, ইলম শিক্ষা 
করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয 
যারা মাদরাসায় পড়ে শুধু তারা 
তালেবে ইলম বরং প্রত্যেকেই যারা এ 


ইলম হাসেল করছে, তারা সকলেই 
তালেবে ইলম। মাদরাসায় কতজন 
ছাত্র পড়তেছে? খুব অল্প । 


পরিশেষে 

আজকে হাজার হাজার ওলামায়ে 
কেরাম থাকার পরও কত মানুষ নামায 
পড়ছে না, দীন মতো চলছে না, 
আল্লাহ তাআলাকে চিনছে না। তাদের 
ব্যাপারে কার থেকে প্রশ্ন করা হবে? 
তাদের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন কে 
হবেঃ 

লা ইলাহা ইনল্লাহ পড়নে ওয়ালা মুমিন, 
মুসলিম আছে। সবার থেকে তাদের 
ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এবং 
প্রত্যেকেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। 
কেননা, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে 
নবীগণের স্থলালিভিিক্ত করেছেন। 
'তোমরা (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম 
জতি, সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) 
জন্যেই তোমাদের তৈরি করা হয়েছে। 
(তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা 


ভাল কাজের কাছেও নেই । শুধু খারাপ 
কাজে লিগ্ত। ভাইয়েরা আমার! 


আসবেন না। তাহলে মানুষকে ভাল 
কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ 
থেকে নিষেধ কে করবে? এটার দায়িত্ব 
হল একমাত্র এ উম্মতের ওপর 
কারণ, এরা হচ্ছেন নবীগণের 
প্রতিনিধি। আমরা সবাই আল্লাহর 
দরবারে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা 
যেন আমরা সকলকে তার দীনের জন্য 
কবুল করেন । আমীন । 


অনুলিখন: কফিল উদ্দীন শিহাব 
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রোহিঙ্গারা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বদেশ থেকেও খেদায় তাদের 
বিদেশ থেকেও তাড়ায়, 
তারা কিগো মানুষ নয় 

জলে জীবন হারায় । 


বার্মা বলে বাংলাদেশি 
আমরা বলি ভিনদেশি, 
বিশ্ববিকে নাই? 


কি অপরাধ রোহিঙ্গারেদ 
নির্মমতায় দিচ্ছে প্রাণ, 
অপরাধ তো একটাই 
হইলি কেন মুসলামন। 
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পূর্পপ্রকাশিতের পর 
২২. এ-যুগের কানা দাজ্জাল! 
মহামিথ্যক কানা দাজ্জালের সাথে 


টেলিভিশনের কতো সাদৃশ্য দেখুন! 

কানা দাজ্জাল পৃথিবীর আনাচে 
কানাচে সফর করবে ।+ খুব দ্রুতই 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 


তবে তার জান্নাত হবে আসলে 
জাহান্নাম, জাহানমাম হবে জান্নাত। 
তেমনি এ-যুগের দাজ্জাল 
টেলিভিশনও পার্থিব ভোগ-বিলাসের 
জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করে। 
সেগুলোর অর্চনা করার প্রতি 


গমন করবে । যেন বিদ্যুৎগতি তার! 
তেমনি টেলিভিশনও পৃথিবীজুড়ে 
ভ্রমণ করে। বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে 
পড়ে মানুষের ঘরে ঘরে । 

কানা দাজ্জাল ডানে-বামে যা পাবে 
সবই ধ্বংস করবে, তেমনি 


জান্নাত হিসেবে চিত্রিত করে । অথচ 


“যে ব্যক্তিই দাজ্জালের কথা জানবে 
শুনবে, সে যেন তার কাছ থেকে 
দূরে থাকে। আল্লাহর কসম! 
নিজেকে মুসলমান মনে করে এমন 
ব্যক্তি দাজ্জালের কাছে আসে। 
অতঃপর তার ভোগ-বিলাসের 
উপকরণের ফাদে আটকে পড়ে 


দেখুন, এটা দাজ্জালের কথিত 
জান্নাতের সাথে কত সাদৃশ্যপূর্ণ! 
যে-ই এর আহ্বানে সাড়া দেয়, 


“রুপোলি বাছুর'ও ফেতনা নিয়ে 
ঢুকে পড়ে ঘরে ঘরে ৷ এর মাধ্যমে 
পাপাচারের মহাজনরা গোনাহের 
ব্যাপারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে কানাঘুষা করে । 

৪ কানা দাজ্জাল অলৌকিক দৃশ্য 
দেখিয়ে তার ভক্তদের জ্ঞান-বুদ্ধি 
নষ্ট করবে, তেমনি টেলিভিশনও 
বিরোধিতা করে, সৃষ্টির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে, ্ধিতাকে উপহাস 
দাবি বনি রো তর 
মানুষ শুন্যে ওড়ে, পানির ওপরে 
হাটে, কঠিন ইস্পাতশক্তি দ্বারা 
উপকৃত হয় ইত্যাদি । 

বড় দাজ্জাল হককে বাতিল ও 
মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেবে। 
তেমনি ছোট দাজ্জালও চরম 
মিথ্যাকে দুনিয়াজুড়ে প্রচার করে। 

৬ আসল দাজ্জালের একহাতে জানাত, 
অপর হাতে জাহান্নাম থাকবে। 


আগুনের লেলিহান শিখার স্বাদ 
অনুভব করে! 

মুসলমানরা যখন জানতে পারবে 
যে, দাজ্জাল তাদের সন্তান-সন্তরতির 
মধ্যে আবির্ভত হবে এবং তারা 
তাদের জিনিসপত্র ফেলে দাজ্জালের 
প্রতি ধাবিত হবে, তখন মুসলমানরা 


তার অনুসরণ শুরু করে ।২ 

তিনি আরো বলেন, 

এ০এ॥ চিনি ০৮এ। টি 
90৯] 

“মানুষ দাজ্জাল থেকে পালিয়ে 

পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে ।5 


ঠিক তেমনি যুগের দাজ্জাল টিভির ভয়ে 
মুসলমানরাও পালিয়ে যেতে চায়। 


তাদের সন্তানদের জন্যে বিপদের 
আশঙ্কা করবে। অথচ সেই 
মুসলমানরাই আজ টেলিভিশন- 


যায়, তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং 

ধর্মনিরপেক্ষ খোদাদ্োহী চিন্তা- 

চেতনায় তাদের মন-মানস গড়ে 

ওঠে। 

রাসূল (সা.) কানা দাজ্জালের 

ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে 

্ রগ 
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তাদের ঘরকে টিভির নাপাকি থেকে 
পবিত্র করতে চায়। তারা কথিত 
'আত্মবিশ্বাসে' ভর করে এ-কথা বলে 
বাড়াবাড়ি করে না যে, “এ-ফেতনা 
আমাদের মধ্যে প্রভাব ফেলবে না।' 
কারণ, ফেতনার সাথে জড়িয়ে পড়া 
এবং তাতে অটল থাকা বীর ও 
সাহসিকতার পরিচায়ক নয়। বরং 
ফেতনার সাথে না জড়ানোই আসল 
বীরত্ব, প্রকৃত সাহসিকতা! 


২৩. মগজ ধোলাইকারী 
সেই অন্ধকার কামরা, দর্শকরা যাতে 
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সামনে সোপর্দ করে দেয়, নিজেদের 


উল্টিয়ে দেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে 


তনুমনকে সপে দেয় টিভির পর্দার 
সামনে_তা বেগার ক্যাম্পের সাথে 
কতই না মিল! কতই না সাদৃশ্য মগজ 
ধোলাইয়ের ভয়ংকর এ-কারখানার 
সাথে! 

টিভি প্রোগ্রামসমূুহের মাঝে বাহ্যত 
বৈপরীত্য দেখে সাধারণত দর্শকরা 
মনে করে যে, যন্ত্রটি লক্ষ- 
উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে । কখনো তারা 
দেখে যে, লক্ষ শুধু আনন্দ-বিনোদনেই 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
এটি ধাপে ধাপে একটি সুপরিকল্পিত 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছে 
চূড়ান্ত লক্ষটি হলো, দর্শকের 
একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা, নতুন 
প্রত্যয় ও সুনির্দিষ্ট চেতনা জাগিয়ে 
তোলা । এসব লক্ষ্য-স্থিরকারী ব্যক্তিরা 
যে আদর্শ-দর্শনে বিশ্বাসী, তা ও তার 
প্রাথমিক চিন্তা-চেতনাগ্তলো জাগিয়ে 
তোলা । টিভি প্রোগ্রামগ্ডলোর ভিন্নতা- 
বৈপরীত্য সত্তেও প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের 
চূড়ান্ত লক্ষ এক ও অভিন্ন । লক্ষ্যার্জনে 
এটি যেন তাদের সম্মিলিত প্রয়াস! 
“মগজধোলাই', “ব্যক্তিশিক্ষার পুনর্পাঠ', 
“বিবেকশুদ্ধি অভিযান “চিন্তানৈতিক 
সংস্কার" কিংবা “মনস্তাত্তিক দীক্ষা" 
শব্দই বলা হোক না কেন, সবই একই 
কাজের ভিন্ন নাম মাত্র! মনস্তাত্তিক, 
চিন্তানৈতিক ও সামাজিক বিচার- 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আকীদা- 
বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধে আমূল 
পরিবর্তন সাধন করা এবং প্রগতিশীল 
করে গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। 

বেগার ক্যাম্পের যুদ্ধবন্দী, গুপ্তচর ও 


স্বীকারোক্তি 
“মগজধোলাই, অভিযানের কথা 
নিশ্চয়ই শুনেছেন। তবে টিভি নামের 
এ-মগজধোলাই-যন্ত্রের কৃতিত আরো 
একটু বেশি! কারণ, এটি শারীরিক- 
মানসিক নির্যাতনের ওপর নির্ভর করে 
না। বরং তা সম্মত করার সুপরিকল্পিত 
পন্থায় এগোয়। যেমন বাস্তবতাকে 


নিরন্তর তা-ই করে চলা । সেই বাস্তব 
সত্যের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য প্রদান 


অকার্ধকর করে দেয়। যা তাকে 
গিলানো হচ্ছে__তার ভাল-মন্দ 
যাচাই করা এবং নিজেকে সংযত 


করবে, চরম মিথ্যা সাক্ষ্য, তাদের 
অনুসন্ধান করে-করে হাইলাইট করা । 
অথবা ইতিহাসের কোনো সূত্রকে মিথ্যা 
কথা দিয়ে জোর করে মিথ্যা সাব্যস্ত 
করা । এসব পথ ও গন্থা শুধু অবলম্বন 
করা হয় মানুষের দৃষ্টিভজী, মূল্যবোধ, 


আকীদা-বিশ্বাস, চেতনা ও 
আদব-শিষ্টাচার পাল্টে দেওয়ার 
জন্যে | ৪ 


বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে 
টেলিভিশন একটি আদর্শ(?) বেগার 
ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। অনেকটা 
অবচেতনভাবে যন্ত্রটি তার সামনে 
ইতিকাফকারী দর্শকদের মগজধোলাই 
কর্মটি সুসম্পন্ন করে! 

৬ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত 
প্রোগ্রামগ্ুলো হয় আড়ম্বরপূর্ণ 
জমকালো আলোকসজ্জা করে। 
অথচ শুধু উক্ত বিষয়বস্তটিই 
দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দিতে 

পারতো, তার সুপ্ত চেতনাকে 

জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হতো । এমন 
চাকচিক্যের কারণ হলো, যেন 
দর্শক সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত বিষয়ের 


সাথে একীভূত হয়ে যায়। 
৪ ফটোগ্রাফের কারিশমা দেখেই 
মানুষ আজ আধুনিক প্রযুক্তির কাছে 


বশীভূত হয়েছে। টিভির পর্দায় 
চলতে থাকে একের পর এক চোখ 
ধাধানো চিত্র বদলের খেলা! দর্শক 
বিরক্তির সময়ট্ুকুও পায় না 
চলতে থাকে একের পর এক 
ঘটনা । কতো দ্রুত ভেসে ওঠে 
দৃশগুলো! দর্শকমনে চাপ সৃষ্টিকারী 
কতো সময়জুড়ে ধারাভাষ্য শুনতে 
হয়, চোখের জন্য ক্ষতিকর কতো 
সময়জুড়ে দেখতে হয়, তবুও কোন 
ক্লান্তি নেই... এসব তাকে হতবুদ্ধি 
করে ছাড়ে। তার বিবেককে 


করার ফুরসতটুকৃুও তার নেই। 
টিভির আকর্ষণে যেন সে চুম্বকের 
মতো লেপ্টে আছে! 
জেরি মান্ডর বলেন, “টেলিভিশন 
আমার মনে সামরিক আগ্রাসন ও 
বেগার ক্যাম্পের নির্যাতনের মতো 
বিষয়কেও গুরুত্ুহীন বানাতে শুরু 
৬ 


করেছে... । 
টেলিভিশন যন্ত্রটই এক মহাস্বৈরাচার | 
“আমি যা-ই ভালো মনে করি, তা-ই 
তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি 
তোমাদেরকে সত্য পথই প্রদর্শন 
করছি'_টেলিভিশন এ-শ্রোগানের 
(একনায়কতের) রাজনীতিতে 


বিশ্বাসী। তাই তো তার কথিত শৈল্পিক 
ও সাংস্কৃতিক কর্মকাস্রে সমালোচনা 
করা যায় না। এগুলো নিয়ে বিতর্ক 
নিষিদ্ধ। বরং তা সমর্থন করতে হয় 
এবং গ্রহণ করতে হয়! বিশেষত যে 
প্রোগ্রামগুলো অনুভূতির শিরায় শিরায় 
বেজে ওঠে এবং আবেগের বীণায় 
বীণায় সুর বিতরণ করে। 


!চলবো 


১ মক্কা-মদীনা ছাড়া, যেমনটি হাদীসে এসেছে। 

২ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১১৬, হাদীস: ৪৩১৯, হযরত ইমরান ইবনে 
হুসাইন (রাি.) থেকে বর্ণিত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২২৬৬, হাদীস: ১২৫ (২৯৪৫), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 

* আল-উসরতুল মুসলিমা, পৃ. ৪৪-৪৫, ঈষৎ 
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জানুয়ারি'১৭ ______ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ফা।তা।ও।য়া 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৬৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথ্বাম 


বিষয় : প্রাইভেট মাদ্রাসা 


মহোদয় আট-দশ জন বালেক বা 


এক ব্যক্তি নিজস্ব অর্থায়নে বাসা ভাড়া 


নাবালেগ ছাত্রদের নিয়ে দাওয়াত পড়ে 


নিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে 


থাকেন । বিনিময়ে যে টাকা বা হাদিয়া 


এবং শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বেতন 
নিয়ে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়। সে 


পান, তার কিছু অংশ ছাত্রদের দিয়ে 


থেকে যৌতুক বাবদ ১,৫০১০০০/ 
(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নেয়। 


বাকী টাকা শিক্ষক নিজে একাই ভোগ 


বেতন থেকেই বাসাভাড়া, বিদ্যুত্থবিল, 


করেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা 


কিছুদিন পর মেয়ের ডেলিভারীর 
যাবতীয় চিকিৎসাদী শ্বাশুর করেন। 


শিক্ষকগণের বেতনসহ মাদ্রাসার 
যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। সেখানে 
চাদাঁ, ছদকা, যাকাত বা এজাতীয় 
কোনো ফান্ড নেই এবং কারো থেকে 
চাদাও গ্রহণ করা হয় না। মাসিক 
ঘাটতি হলে সে নিজে পূরণ করে । 
জানার বিষয় হল, এখানে মাঝে-মধ্যে 
কিছু লাভও হয়ে থাকে। এই 
লভ্যাংশের মালিক কে হবে? 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী 
বাসা ভাড়া নিয়ে উক্ত ব্যক্তি যে 
মাদ্রাসাটি পরিচালনা করে এবং 
শিক্ষার্থীদের বেতন নিয়ে বাসাভাড়া, 
বিদ্যুৎবিল, শিক্ষকগণের বেতনসহ 
মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করে; 
এটা ইজারা হিসেবে পরিগণিত হবে । 
এর মধ্যে ঘাটতি হলে যেমন উক্ত 
ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ঘাটতি পূরণ 
করে থাকে, তেমনি লাভ হলেও এই 
লভ্যাংশ কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয ও 
বৈধ হবে। ইজারার মধ্যে লাভ- 
লোকসান উভয় দিক থাকে । যে ব্যক্তি 
লোকসানের মালিক হবে, সে ব্যক্তি 


বা মালিক হবে । 

রর ২ঃ ফত্ওয়ে আলমগির 
9 ০ 22৯ 
মাবসূতে সরখসী, ১৫/ ৩২; 


১৫/৮৭; ফতওয়ায়ে পি ৪২৪ 
বিষয়: খতমে কুরআন 


সমস্যাঃ আমাদের পাশের কিছু 


জানুয়ারি*১৭ 


কতটুকু বৈধ? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
মাওলানা জমির উদ্দিন 
চরফ্যাশন, ভোলা 


শরয়ী সমাধান: হাফেজ সাহেব ও 
ছাত্রদের সমন্বয়ে যে দীওয়াত পড়া 
হয়, এখানে আসল হল হাফেজ সাহেব 
বা উস্তাদ । ছাত্ররা হল তার সহযোগী । 
আর দাওয়াতের কাজটি হল 
শরীয়তের মধ্যে ইজারা পদ্ধতির কাজ 
এবং এই ইজারা হাফেজ সাহেবের 
সাথে সম্পাদিত হয়। সুতরাং এ 
আকদে ইজারার ওজরতের 


স্বামীর কাছে টাকা না থাকায়, তার 
অনুমতি সাপেক্ষে আরও ৬০,০০০/_ 
(ষাট হাজার) টাকা খরচ করার পরেও 
শাশুর মেয়েকে বাটাতে সক্ষম হয়নি। 
কিন্তু আল্লাহর অপার কৃপায় শিশুটি 
বেচৈ যায় এবং বর্তমানে শ্বাশুরের 
হাতে আছে। 

এখন জানার বিষয় হল, শিশুটির 


ইসলামী ব্যাপারে পিতার দায়িতু কী? যৌতুক 


বাবদ ১,৫০,০০০/-_- (এক লক্ষ 
পঞ্থাশ হাজার টাকা) ও চিকিৎসা বাবদ 
৬০,০০০/- (ষোট হাজার টাকা) 
স্বামীর পক্ষ থেকে শ্বাশুরকে পরিশোধ 


(পারিশ্রমিক) মালিক হাফেজ সাহেবই 


করতে হবে কিনা? শরীয়তের 


হবেন। আর হাফেজ সাহেব ও 
ছাত্রদের মধ্যে যে মু'আমালা হয়েছে, 
এটা ইহসান ও তাবাররু হিসেবে গণ্য 
করা হবে। সুতরাং হাফেজ সাহেব 
ছাত্রদেরকে কিছু দিয়ে বা একেবারে না 
দিয়ে যেভাবে রাজি ও খুশি করতে 
পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
কেননা ওস্তাদ হিসাবে ছাত্রদের উপর 
হাফেজ সাহেবের অনেক হক রয়েছে। 
কিন্ত খতমে কোরআনের দাওয়াত 
ইছালে সওয়াবের জন্য হয়, তখন তার 
বিনিময় গ্রহণ করা কোনো 
জায়েয হবে না। না হাফেজ সাহেবের 
জন্য, না ছাত্রদের জন্য । কারো জন্য 
তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ 
হবেনা । 


আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মোঃ আবদুর রহীম 
বাশখালী 


জামাতা শ্বাশুর থেকে যৌতুক বাবদ যে 
১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্ঝাশ 
হাজার) টাকা নিয়েছিল, ওই টাকা 
শ্বাশুরকে ফেরত দিতে হবে । কেননা 
সেই টাকা হাদিয়া ও হেবা হিসেবে 
গণ্য হবে না, বরং দেশীয় রেওয়াজ ও 
সুদ-ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে; কিন্ত স্ত্রীর 
ডেলিভারীর সময় শ্বাশুর যে 
৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা খরচ 
করেছে, সে টাকা জামাতা থেকে দাবী 
করতে পারবে না। কেননা, স্ত্রীর 


চিকিৎসার খরচ স্বামীর উপর ওয়াজিব 


ও জরুরী নয়। শিশুর নানী যদি বেঁচে 
থাকে তখন শিশুর লালন-পালনের 
৮ দায়িত্ব তার ওপর। তিনি যদি না 


॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ফা।তা।ও।য়া 
থাকেন, তখন শিশুর লালন-পালনের 


শরয়ী সমাধান: স্বরণ রাখতে হবে যে, 


দায়িত পরনানীর ওপর । তিনিও না 
থাকলে দাদীর উপর । যদি দাদী না 


মসজিদের জন্য ওয়াকফিয়া জায়গায় 
মসজিদ নির্মাণ করা হলে সেই জায়গা 


সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করে 
নিস্বার্থভাবে তার ইলমী গবেষণা মতে 
আমল করতে হবে। 


থাকেন, পরদাদীর ওপর | শিশু ছেলের 
জন্য ৭ বছর, আর শিশু মেয়ের জন্য 


পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত মসজিদ 


কিন্ত কোনো এক ইমামের অনুসারী 


হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে এবং নিচ তলা 


নয় বছর পর্যন্ত লালন-পালন করতে 
হবে । পিতাকে সে সময় পর্যন্ত শিশুর 
লালন-পালনের খরচ বহন করতে 
হবে। 
সুরা বাক্রা, ২৩৩; দারে কুতনী, ৩২৪; 
তিরমিযী, হা. ১৩৩৬; রাদ্দুল'মুহতার, 
৫/২৬৭ নাহর্ল্‌ ফায়েক, ২/৫০০; 
ফতাওয়ায়ে ১/৫৪৭; বাহ্রুর 
রায়েক, ৪/১৮২; ফতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া, 
৫/২৩; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ১৭/৪৫৫ 


ইমামের ইক্তেদা 
সমস্যাঃ বিগত ২০১২-২০১৩ তারিখে 
জামিয়া পটিয়ার ফতওয়ার ভিত্তিতে 
আমরা ২য় তলা মসজিদরূপে সম্পূর্ণ 
করে জামাতের কাজ আনজম দিয়ে 
হি । ১ম তলায় ইমাম- 51 
পরিচালনা অফিস, 
ক ইত্যাদিসহ ঠা আয়ের 
জন্য দোকান-পাট নির্মাণ করা 
হয়েছে। জামিয়ার সেই ফতওয়ার 
ভিত্তিতে 


যদিও নামাযের জন্য ব্যবহার হচ্ছে না, 
কিন্ত মসজিদের সার্থে ব্যবহার হচ্ছে, 


সাধারণ আলেম যাদের কোরআন 
হাদীস সম্পর্কে বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা 
নেই, এবং জনসাধারণ যারা আলেম 


কারো কোনো ব্যক্তিগত সার্থে ব্যবহার 
হচ্ছে না। সুতরাং নিচ তলায় মাইকের 
মাধ্যমে উপর তলার ইমামের সাথে 
মা'্যুর ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ইক্তেদা করা 
জায়েয ও বৈধ হবে এবং মসজিদ ও 
জামাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। 
উযরের কারণে কোনো মাকরূহ হবে 
না। কেননা মসজিদ ওপর তলা ও নিচ 
তলা ইমামের সাথে সহীহ হওয়ার 
ব্যাপারে এক জায়গা হিসেবে গণ্য হয়ে 


থাকে । 
রা ভন, ১৮: ফতাওয়ায়ে শামী, ৪/৩৮৫; 
তর ১/৬৫৬; রি 
সি কচ, র র মুহত ব 5 
ত ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, 


৯/৫০৫ 


এই অনুসারে 


মাযহাবের 
শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করতে 


আদায় করে থাকে । তবে তাদের 
পক্ষে ২য় রা অনেকটাই দুষ্কর 
অতএব নিচ 
পা 
অসুস্থ ব্যক্তিগণ নিচ তলার উক্ত 
গলিতে নামাযের ইকতিদা করা বৈধ 
হবে কিনা? ৮ বর্তমানে উক্ত গলির 
সঙ্গে মসজিদের সংযুক্তি নেই। চাই সে 
ইক্তেদা জুমার নামাযের হোক বা 
ওয়াক্তিয়া নামাযের হোক । তবে হ্যা, 
জুমার দিন ছাড়া ২য় তলা পূর্ণ হয় না। 
দলিল সহকারে উত্তর প্রদান করলে 


পারবে কি না? না পারলে কেন পারবে 
না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


শরয়ী সমাধান: কোনো বিজ্ঞ হক্কানী 
আলেম তার ইলমী গবেষণা ও চর্চার 
মাধ্যমে কোনো মাসআলার মধ্যে 
কোনো ইমামের মাজহাব নিঃস্বার্থ 
ভাবে তার ইলমী গবেষণা হিসেবে হক 
মনে করে এবং অপর মাসআলার মধ্যে 
তার ইলমী তাহকীক মতে অন্য 
ইমামের মাযহাব গ্রহণ করে। সেই 
হিসেবে তিনি কোনো এক ইমামের 
অনুসারী হওয়া সত্তেও যদি কোনো 
মাসআলার মধ্যে তার ইলমী তাহকীক 
ও গবেষণা মতে অন্য ইমামের 
মাজহাব মতে আমল করে, তাতে 
কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তার জন্য 
শর্ত হলো কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে 
কেরামের আকওয়াল ও আমল 


নয়, তাদের জন্য কোনো মাসআলার 
মধ্যে নিজ ইমামের মাজহাব বাদ দিয়ে 
অন্য ইমামের মাযহাব গ্রহণ করার 
অনুমতি নেই। যদি দুনিয়াবী কোনো 
স্বার্থের জন্য বা আয়েস আরামের জন্য 
এরূপ করা হয়, তখন এটি কোনো 
অবস্থাতে জায়েয ও বৈধ নয়। 
কেননা তখন মাযহাবের অনুসরণ করা 
খেল- তামাশা হিসেবে গণ্য হবে। এই 
রকম সুযোগ মত অন্য কোনো 
মাযহাবের অনুসরণ করা কোনো 
ইমামের মাযহাব মতে জায়েয ও বৈধ 
নয়। বরং এটা তার ব্যক্তিগত মাযহাব 
(৬১৯6) অর্থাৎ সুযোগ মতো 


২২৪০: দুররুল মুখতার, ১/৭৫ 


বিষয়: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ 
সমস্যাঃ আমার ভাই প্রথমে একটি 
বিবাহ করে, তার একটি মেয়েও 
আছে। পরবর্তিতে তাদের বিবাহ 
বিচ্ছেদ হয়। অতঃপর সে আরেকটি 
বিবাহ করে বিদেশ চলে যায় এবং 
সেখানে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করে। 
মারা যাওয়ার সময় তার কিছু কর্জ ছিল 
এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কিছু মোহরও 
পাওনা আছে। এখন আমার জানার 
বিষয় হল, আমরা কি আগে তার কর্জ 
শোধ করব? 

নাকি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা 
আদায় করব? নাকি তার পরিত্যাক্ত 
সম্পদ স্বীয় ওয়ারিসগণের নিকট 
তাদের অংশ অনুপাতে ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করে ফেলব? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


মোঃ জাহাঙ্গীর 
পশ্চিম পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


[] আত্তান্তহীদ ১৯ 


ফা।তা।ও।য়া 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোনো মানুষ মারা গেলে তার তরকা 
থেকে কাফন-দাফন শেষ করার পর 
সর্বপ্রথম তার কর্জ পরিশোধ করতে 
হবে। ভ্ত্রীর মোহরানাও কর্জের 
অন্তর্ভুক্ত, তাই অন্যের কর্জ যেমন 
পরিশোধ করতে হবে সেই সাথে স্ত্রীর 
বকেয়া মোহরানা ও আদায় করে দিতে 
হবে । তারপর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো 
অসিয়ত থাকে সেই অসিয়ত বাকি 
সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে আদায় 
করতে হবে। তারপর যা সম্পদ 
অবশিষ্ট থাকে, তা তার ওয়ারিশগণের 

অনুপাতে তাদের মাঝে ইসলামী 
শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। 


ফতাওয়ায়ে আলমগীরী, /৩২১; খাইরুল 
ফতাওয়া, ৬৫৩৭ 


জন্য যাকাত সংগ্রহ করি। এতে 
হয়। উনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে 


কেননা উক্ত জিনিসটি না নিলে আমরা 
অন্যান্য জিনিসগুলির হ্রাস মূল্যে ক্রয় 
করতে পারছি না। এমতাবস্থায় 
আমাদের করণীয় কী? এবং আমাদের 
মিলে একটা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ছিলাম যে, আমরা দোকানের ভেতর 
টিভি চালাবো না। কিন্তু কেউ যখন 


বললেন, এটা আপনার জন্য । আমি 


ক্রয় করতে আসবে তাকে চালিয়ে 


তাকে বললাম, আমার জন্য জাকাত 
জায়েয নয়। আমি কখনও জাকাতের 


টাকাগুলো সম্পূর্ণপে আমার জন্য, 
মাদ্রাসায় দেওয়ার জন্য নয়। এখন 


এটি মৃত ব্যক্তির তরকা সম্পদ 
সম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা । 
-ফতাওয়ায়ে শামী, ১/৩৫৮; শামিয়া, 
৬/৭৫৭; মাজমাউল আনহার, ১/১৭৩: 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী; ৬৪৪৭; 
সিরাজী, ৫ 


দুনিয়াবী এলান করা, যেমন- সরকারি 
টিকা দিবসে তা এলান করা বা 
গ্রামাঞ্চলে ডাকাত আসলে তা এলান 
করে মানুষকে খবর জানিয়ে দেওয়া 
অথবা কোনো বন্ত হারিয়ে গেছে তা 
এলান করা, এগুলো বৈধ হবে কি না? 
আশা করি, উত্তর দিয়ে আমাদের 
থেকে অজ্ঞতা দূর করবেন এবং 
আমাদেরকে আনন্দিত করবেন । 
জাহেদ হুসাইন টেকনাফী 

শরয়ী সমাধান: মসজিদের ভেতর 
থেকে প্রশ্নে উল্লিখিত দুনিয়াবী 
কাজগুলোর এলান করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না। আর যদি মসজিদের মাইক 
মসজিদের বাহিরে থাকে যথা: ইমামের 
কামরায়, তখন এলান করার 
ন্যায়সঙ্গত কিছু বিনিময় যদি 
মসজিদের জন্য দেওয়া হয়, তা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 

সুরা জিন, ১৮: মুসলিম, ১/২১০; আবু দাউদ, 

১/৬৮: মাআরেফুস 


সুনান, ৩৩১৩; 


জানুয়ারি*১৭ 


কথা হল, যে টাকা তিনি পাঠিয়েছেন 
সেই টাকা আমার জন্য নেয়া কি 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
আপনি যখন আপনার আত্মীয়কে 
জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি যাকাতের 
টাকা নেন না, আর আপনি যাকাতের 
উপযুক্ত নন। তারপরও যখন সে 
আপনার জন্য টাকা পাঠিয়েছে, তখন 
তা যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না। এর 
দ্বারা উক্ত ব্যক্তির জাকাত আদায় হবে 
না, বরং তা আপনার জন্য হাদিয়া 
হিসেবে গণ্য হবে এবং আপনার জন্য 


নেয়া জায়েয হবে । 
হেদায়া, ২৮৪, ১৯/১৮৬, বেনায়া, ১০/১৬৫; 
বাদয়েয়ুস সানায়ে, ৫/১৬৩ 


বিষয়: টিভি বিক্রয় প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ আমি একটি মাসয়ালা নিয়ে 
দ্বিধায় রয়েছি যে, আমরা কয়েকজন 
মিলে ৬9107 & 081000179-এর শো- 
রুম খুলতে যাচ্ছি, এতে একটি কথা 
বাধা হয়ে দীড়াচ্ছে, এখানে যেহেতু 
ইলেক্ট্রনিক জিনিস ক্রয় করে বিক্রয় 
করা হবে। তার মধ্যে টিভিও এসে 
যাচ্ছে। যেহেতু আমরা উক্ত 
(ইলেক্্নিক) জিনিসগুলি প্রধান শো- 
রুম থেকে আনয়ন / ক্রয় করছি, তার 
মধ্যে টিভিও নিতে বাধ্য হচ্ছি। 


দেখানো হবে। অথবা একটি টিভি 
চালো থাকবে তাও একটি ইসলামিক/ 
খবরের চ্যানেল । এখন আমি জানতে 
চাইবো এখানে যে কথাগ্তলা উল্লিখিত 
হয়েছে তা কি আমরা করতে পারবো? 
নাকি অন্য কোনো পন্থা আছে? (মূল 
আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা টিভি 
বিক্রয় করতে পারবো কি? বা পারলে 
কিভাবে হবে, না পারলে কিভাবে?) 
শরীয়ত অনুযায়ী তা জানালে আমরা 
অনেক উপকৃত হবো 
হাফেজ মাও. আবদুল্লাহ 
হাজী নেয়ামত আলী রোড, হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে 
টেলিভিশন ব্যতীত আপনার ব্যবসার 
সব আইটেম ও বিক্রিযোগ্য জিনিসপত্র 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও 
বৈধ। আর টেলিভিশনের মধ্যেও 
জায়েয ও না জায়েয অশ্লীল) উভয় 
প্রকারের প্রোগ্ধাম বিদ্যমান থাকার 
কারণে টিভি পরিস্কারভাবে না জায়েয 
নয়। আর ক্রেতা যদি সেই টিভি দ্বারা 
না জায়েয প্রোগাম দেখে, তার গোনাহ 
ক্রেতার উপরেই হবে; বিক্রেতার উপর 
নয়। সুতরাং আপনার ব্যবসার 
অধিকাংশ জিনিসপত্র জায়েয ও 
শরীয়তসম্মত হওয়ার কারণে এগুলোর 
মাধ্যমে টিভি বিক্রি করাও জায়েয 
হিসেবে গণ্য হবে। 


বাদায়েউস সানায়ে, 6/১৪৪; ফতওয়ায়ে 
শামী, 2 বাহরুর রায়েক, 5 
হেদায়া, ৪/৩০৭; দুররুল মুখতার, ৬/৩৯১; 
আল-ফিকহুল ইসলামী, 8/৫৩৭ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 
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কালজয়ী মর্দে মুমিন বদীউযৃ যামান 
সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


করলো । আর এর জন্য তারা দীন 


ইসলাম তথা ইসলামের 
স্বভাবজাত নীতিমালার 
প্রসবনগুলোকে বন্ধ করতে 


সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন এক 
প্রান্তিক গ্রাম। আর নুরসীকে 
এখানে নির্বাসিত করার কারণ 


ছিল এ যে, নুরসীর দীনদারিতৃ ও 


চাইলো যাতে তাদের হৃদয় ও 


তার ধমীয়ি লেখালেখির প্রভাব 


সময়টার তুর্কির মাটিতে অন্ধকার 
যুগের সূচনা হয়। আধুনিকতা, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে শুরু 
হয়েছিল সকল ধরনের অন্যায় 
অত্যাচার ও দীন ইসলামের সাথে 
প্রকাশ্যে শক্রতা ও চরম 


আত্মার তৃষ্তা নিবারন করতে না 
পারে। তারা বিদ্যালয়সহ সকল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধমীয় শিক্ষা 


যাতে জনগণ পর্যস্ত না পৌছাতে 
পারে। যাতে তিনি অখ্যাত হয়ে 
যায়। কিন্তু আল্লাহর দীনের 


নিষিদ্ধ করে দিল। মানুষের 
হৃদয়ের সাথে যাতে কুরআনের ও 


আলোকে নিভিয়ে ফেলা এতো 
সহজ নয়, যা সম্পর্কে আল্লাহ 


ইসলামের কোনো প্রকার সম্পর্ক 


বিরোধিতা, উন্নতি ও অগ্থগতির 
দোহাই দিয়ে শুর হয়েছিল 


কুরআনেই বলেছেন, “তারা কি 


না থাকে তার জন্য তারা আরবি 


প্রদীপের মতো আল্লাহর দীনকে 


বর্ণমালাকে ল্যাটিন বর্ণমালায় 


নিভিয়ে ফেলতে চায় | 


আল্লাহর দীন ও শরীয়তের 
আলোকে নিভিয়ে ফেলার ঘৃণ্য 
প্রচেষ্টা। আর এসবের উদ্দেশ্য 
ছিল একটি তা হলো ইসলামের 


প্রবর্তন করলো । সকল প্রকার 
ধর্মীয় বই লিখন ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ 
করলো, সকল আলিম-ওলামাকে 


তাই আল্লাহর রহমতে এ ছোট 
শান্ত গ্রামটি হয়ে উঠলো 
ইসলামের আলোকবর্তিকার 


মিথ্যা অযুহাতে বিচারের নামে 


কেন্দ্রস্থল । যেখান থেকে তুর্কিসহ 


সঙ্গে তুর্কি জাতির সম্পর্কের 


মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন ও কারাবন্দী 


সাড়া বিশ্বে জলে উঠলো, ছড়িয়ে 
পড়লো ইসলামের আলো। 


মূলোৎপাটন করা। তাদের করা শুরু করলো। এরই 
হৃদয়ের ঈমানের নুরকে চিরতরে ধারাবাহিকতায় তারা বদীউষ্‌ 
নিভিয়ে ফেলে নাস্তিকতার যামান সাঈদ নুরসীকে বারলা 


আধারে নিমজ্জিত করা । আর এ 


নামক গ্রামে নির্বাসন দেয়। 


দ্বিবাস্বপ্নরকে বাস্তবায়নের জন্য 
তারা তুর্কির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
ইসলামের ছায়া থেকে দুরে 
সরিয়ে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ 


বারলা গ্রামটি ছিল ইস্তানবুল 
থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার 
দূরের এক স্বল্প জনবসতি সম্পন্ন 
ও সকল ধরনের আধুধিক 


মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়াসহ 
পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের 
সবচেয়ে কাজিক্ষত গ্রন্থটির রচনার 
কাজ শুরু হলো এ বারলা নাম 
অজোপাড়া গায়ে । বারলা বদীউষৃ 
যামান সাঈদ নুরসীর সাধনার 
এক বিরাট স্বাক্ষী হয়ে আজো 
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দাড়িয়ে আছে। এখানেই তিনি 
লেখা শুরু করেন তার কালজয়ী 
কুরআনের তাফসীর রিসালা-ই- 
নূরের ১৪ খঞ্ডের প্রথম খণ্ড আল- 
কালিমাত । 

সে বছরগুলোতে তুর্কির মাটিতে 
ইসলামের ওপর চলছিল সর্বনাশী 
ভূমিকম্প, _ তৎকালীন তুর্কি 
সরকার মুনাফিক, ইসলাম বিদ্বেষী 
লেখক ও সাংবাদিকদের লিখনীর 
দ্বারা এবং সকল ধরনের প্রচার 
মাধ্যম দিয়ে দীন ইসলামের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল । 
ইসলামের সকল আহ্বায়কদের 
মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে 
সময়টা এতো ভয়াবহ ছিল যে, 


মুসলমানরা তাদের আকীদা- 

বিশ্বাস রক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে 

ফেলেছিল। যার ফলে বহু 

ভিত্তিসূহ এবং মৌলিক 

চর ওপর সন্দেহ ও 
শয় সৃষ্টি হয়েছিল । 


তা ইসলামের মৌলিক আকীদা 
ও বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্ধপ 
করতে শুরু করে। এমনকি 
অনেকে এগুলোকে অস্বীকার 
করতেও শুরু করেছিল । ঠিক সে 
জিহাদে তার লিখনীর অস্ত্র নিয়ে 
বসেন । তুর্কি মুসলমানদের ঈমান 
উজ্জীবিত রাখার মহান দায়িত্ব 
নিজের কীধে তুলে নেন। আর এ 
কাজের জন্য তিনি আল্লাহর 
নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন 
এবং রিসালাই নুর তারই চিত্র । 

১৯২৯ সালে যখন কুরআনকে 
জনগণের অন্তর থেকে নিষ্ঠুরভাবে 
তুলে নেওয়ার অধ্যাদেশ বের 
হল, সে সময়ই বারলার নিভৃত 


বা আল-কালিমাত গ্রন্থের প্রথম 


৩২টি নিবন্ধ । এবং আল-লাময়াত 
গ্রন্থের ১৪টি নিবন্ধ । 


রিসালা-ই-নূর সম্পর্কে 

বিপরীতে রিসালা-ই-নুরের 
বিষয়বস্ত অথবা জ্ঞানের অন্য 
কোনো শাখা থেকে নেওয়া নয়। 
কুরআন ছাড়া এটির অন্য কোনো 
উত্স নেই । কুরআন ছাড়া এটির 
কোনো শিক্ষক নেই। কুরআন 
ছাড়া এটির অন্য কোন বিশ্বস্ত 
কর্তৃপক্ষও নেই। এ বই লেখার 


সময় লেখকের কাছে অন্য 
কোনো বই ছিলো না। এটি 
পুরোপুরিভাবেই অনুপ্রাণিত 


হয়েছিল কুরআনের আলোকে 
প্লাবন দিয়ে এবং প্রকাশ করে 


রিসালা-ই-নূরে মৃখ্যত কুরআনের 


সম্পর্কে একটি দার্শনিক বর্ণনা 
সন্নিবেশিত নিবন্ধ যা সম্পূর্ণ 
নিবন্ধ গুলোর মধ্যে আকারে বৃহৎ 
ও বিশাল। হাশর ৪8 
রহস্যের সঙ্গে 

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রমাণ 
করে। সাঈদ নুরসী রিসালাতুল 
হাশরে বলেন, মানুষের নিদ্রা এক 
ধরনের মৃত্যু । তার জাগরণ এক 
রকম পুনরুথান। সবুজ উডিদ 
পরেই তাতে নতুন পাতা গজায় । 
ফুল ও ফল আসে। এগুলো 
আমাদের চোখের সামনে সর্বদ 
ঘটছে। তাহলে কিয়ামত দিবসে 
ভাবা হচ্ছে কেন। এ রচনাটির 
জন্যই মুখ্যত তদানিন্তন আতার্তুক 
সরকার অত্যাচার শুরু করে। 
কারণ রিসালাতুল হাশর রচনাটি 
তুরক্ষের নাস্তিকতার আন্দোলনে 
অবিস্মরণীয় ছেদ ঘটায় । 

এ রচনাগুলোর পটভূমি আলোচনা 


অবিল্মরণীয়তা ও হাকীকত ব্যাখ্যা 


করতে গিয়ে নুরসী ১৯৫৪ সালে 


করতে গিয়ে ঈমানের প্রধান ৭টি 
অংশ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান। 
কুরআনুল কারীম ও অন্যান্য 
কিতাব রাসুলুল্লাহ (সা.) ও অন্য 
নবী-রাসুল, ফেরেশতা, মৃত্যুর 
পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আখিরাত, 
আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং 
তাকদীর_এ ৭টি ঈমানের 
মৌলিক বিষয় নিয়ে বিপুল 
পর্যালোচনা করে । তার রচনা ও 
দর্শনের ভঙ্গি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক 
বটে কিন্ত গ্রিক দর্শনের মতো 
অধিবিদ্যাগত সারতত্ত নয়। তার 
দর্শনকে ব্যাখ্যা করা এককথায় 
সম্ভব নয়। তার নিজের ভাষায় 
এটি তার নিজের পক্ষ থেকে 


অন্তরীণ কক্ষে। দীর্ঘ ৮ বছরের 
বন্দী ও নির্বাসিত জীবনে সাঈদ 
নুরসী কুরআনের অবিম্মরণীয় 
ভাষ্য হিসেবে লিখলেন রিসালা- 
ই-নুরের সাড়া জাগানো 9০9510 


লেখা নয়। এটি তাকে প্রদান করা 
আল্লাহর অবারিত নিয়ামত । 


বলেন, আজ হতে ৩০ বছর আগে 
এক বসত্তমুখরিত প্রকৃতিতে যখন 
মৃদু বাতাস বইছিল তখন হঠাৎ 
আমার মনে পড়ল । 

আল্লাহর অনুগ্বহের ফল সম্বন্ধে 
চিন্তা কর। কিভাবে তিনি মৃত্তিকার 
মৃত্যুর পর পুনজ্জীবিত করেন। 
এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত 
করেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান। এটি সেদিনই 
আমার কাছে স্বচ্ছ পরিস্কার হয়ে 
গেল। আমি হেটে হেটে 
উচ্চৈঃস্বরে আয়াতটি তিলাওয়াত 
করছিলাম । আমি ৪০ বার তা 
তিলাওয়াত করি । এরপর সেই 
সন্ধ্যায়ই আমি আর শামলি 
হাফিয তওফীক মিলে দশম 


রিসালা-ই-নূরের প্রথম সংকলন 
আল-কালিমাতের প্রথম নিবন্ধটি 
মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হাশর 


কালিমাত রিসালাতুল হাশর লিখে 
ফেলি। আমি বলি আর হাফিয 
তওফীক লিখেন। 
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ম।হা।জী।ব।ন 


যেহেতু বস্তবাদী দর্শন কিয়ামত ও 


নুরসীর অসাধারণ ধীশক্তি ও 


আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই 


জ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যকরভাবে 


আত্যোতর্সগী পুরুষ-মহিলা? 
দ্বিতীয়টির উত্তর পেতে হলে 


বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী যদিও 
একজন ধর্মতত্তবিদ বা ধমীয়ি 


যুক্ত হয়েছিল তার দুর্বল হাতের 


রিসালা-ই-নূর পড়তে হবে । প্রথম 


লেখা এটি নুরসীর নিজেরই 


দার্শনিক (17509195151) তবুও 
তার ব্যাখ্যার ধারা কার্ধকরণের 
ব্যাখ্যা দ্বারাও সমর্থিত ছিল। এ 
ক্ষেত্রে তিনি অতীতের সমস্ত 


কথা) এবং নুরসীও নিজেকে অর্ধ- 
শিক্ষিত বলতেন । অথচ রিসালা- 


অংশের উত্তরে এতটুকু বলা যায় 


ই-নুরের এক-একটি বৃহদাকার 
নিবন্ধও খুব কম সময়ের মধ্যে, 


ব্যাখ্যাকারদের চাইতে ভিন্ন। 


এমনকি ২ ঘন্টার মধ্যে সমাপ্ত 


ফলে চর্মচক্ষুতে বা বস্তবাদী 
দর্শনের মধ্যেও বদীউয্‌ যামানের 
লেখা বোধগম্য হয়ে ওঠে । এটি 
তুরক্ষে পাশ্চাত্যকরণ ও 
ধর্মবিদেবী আলোচনার অপরিসীম 


কিছু লেখা হয়নি। কামালকে 
আক্রমণ করার তো প্রশ্নই আসে 
না। এমনকি যেমনটি কামাল 


হয়েছে । এটির ব্যাখ্যা একমাত্র 


চাইতেন, রিসালা-ই-নূর তেমনি 


বদীউয্‌ যামানই দিয়েছেন এবং 


সরাসরি রাজনীতি-বিমুক্তও ছিল । 


তা হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত । আর 


সম্ভবত এসব কারণে প্রায় 


আরও অবিশ্বাস্য হচ্ছে রিসালা- 
ই-নূরের বিস্তার । 


অসংখ্যবার নুরসীকে কাঠগড়ায় 
দাড় করানোর পরও নব্যতুরস্কের 


ক্ষতি করে। তবে বদীউয্‌ 


তুরক্ষে তখন আরবির কোনো 


যামানের বক্তব্য এ যে কারও 


অক্ষর মুদ্রক ছিল না এবং আরবি 


বর্বর আইনেও তীকে দায়ী করা 
সম্ভব হয়নি। এসব বিচারকার্ষে 


বিরোধিতা করার জন্যই তিনি 


ভাষা নির্মম রকমে নিষিদ্ধ ছিল। 


অনেকক্ষেত্রেই বদীউযু যামান 


যুক্তি পেশ করেন না। তিনি 


অথচ রিসালা-ই-নূর তুরক্ষের 


কুরআনের ভাষ্যকে প্রকাশ করেন 
মাত্র। কুরআনের ভাষ্যকে 


হাজার কিলোমিটার রাস্তা-পথ- 


কোনো 13916100115 ৬৬107553 
বা উকিলও নিয়োগ করতেন না। 


প্রান্তর পার হয়ে তাবরীজ সীমান্ত 


যুক্তিযুক্ত করবার জন্য অতীত ও 


তবুও আশ্বর্য লাগে, কেন রিসালা- 


হতে পূর্ব ইউরোপের রা 


ভবিষ্যতের অনেক দার্শনিক ও 


ভূমধ্যসাগরের 


ই-নূরের প্রতি এত ক্ষোভ ছিল 


ব্যাখ্যাতাই বিশদভাবে অন্যান্য 


দেনিজলি হতে কানের 


যুক্তিসূত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তা 


নিকটবর্তী পূর্বতুরক্ষে স্পর্শ করে 


নিয়েছেন । কিন্ত নুরসীর বক্তব্য এ 


সেই সরকারের। এর জবাব 
অবশ্য পরিক্ষার। সেটি হচ্ছে, 
১৯২৩ সালের গঠিত তুরস্ক 


অল্সসময়ের ব্যবধানে । এর 


যে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের 
যৌক্তিক সমর্থন কুরআনেই 


পেছনে কাজ করেছে আত্যোর্সগী 
সহম্রাধিক তালিবে নুর (রিসালা- 


প্রজাতন্ত্রের উদণাতাদের দ্বিতীয় 
কোন লক্ষ ছিল না; না প্রগতি, না 
প্রযুক্তি, না আধুনিকায়ন । তাদের 


চমৎকারভাবে বিন্যস্ত । এর জন্য 
বাইরে তাকানের প্রয়োজন নেই । 


ই-নুরের ছাত্র__এ নামে বদীউ্‌ 


লক্ষবস্ত ছিল একটিই এবং তা 


যামান নিজেকেও ডাকতেন এবং 


তা ছাড়া, কুরআনকে যুক্তিনির্ভর 


বলতেন আমিও রিসালা-ই-নুরের 


করা মুসলমানের কাজ নয়, 


ছাত্র ।) 


মুসলমানের কাজ কুরআন বোঝা 


যার ফলে একটি পরিসংখ্যান 


ও বোঝানো । নূরসী এ দুটি কাজ 


অনুযায়ী বদীউষ্‌ যামানের প্রায় 


করতে গিয়েই যা করেছেন তা 
পরকাল বিরোধীদের স্তব্ধ করে 


প্রত্যেকটি রচনাই হাজার কপির 


দিয়েছে। নূরসীর রচনার পাঠকরা 
জানেন যে, কারও 


বেশি নকল করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র, 
ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষু এ 


বিরোধিতা বা কারও দর্শনের 
মোকাবিলার ভঙ্গিতে কোনো 


তরুণদের মনোবল ও স্পৃহাকে 


হচ্ছে ইসলাম । 

রিসালা-ই-নূরে বদীউয্‌ যামান 
সাঈদ নুরসীর কুরআনে প্রতিটি 
ব্যাখ্যাই ছিল যুগপোযোগী ও 
মর্মস্পর্শী । বদীউয্‌ যামান সাঈদ 
নুরসী বারলায় অবস্থানকালে 
রিসালা-ই-নূরের অন্যতম 
সাড়াজাগানো পুস্তক আল- 
লিমায়াতের ১ম থেকে ১৪তম 


শেষ করতে পারেনি । ধরা পড়ার 


রচনা লিখেননি, যদিও _ তা 


আগে এরা অত্যন্ত গোপনে এ 


রচনাগডলো সংরক্ষণ করত । 


প্রশ্ন আসতে পারে, কি এত লেখা 
ছিল রিসালা-ই-নুরের মধ্যে যে 


রিসালা-ই-নূরের রচনার ধারাটি 


তার রচনা খুঁজে বেড়াতো শত্রুরা 


বিম্ময়কর এবং অনবদ্যও বটে । 


আর তা আগলে রাখত 


অংশটি প্রণয়ন করেন। যাতে 
তিনি কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন 
ঘটনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের 
প্রেক্ষাপট ও গুরুতৃকে ব্যাখ্যা 
করেছেন । 


!সমাগ্] 
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স।ফ।র।না।মা 


ভারত আমাদের পার্শবর্তী প্রতিবেশী 


দেশ। ভারতের সাথে আমাদের 
সীমান্ত রয়েছে প্রায় ৫ হাজার কি.মি. | 


১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত একই 


ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলাম আমরা । 


১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হতে 
আমরা পৃথক হয়ে পাকিস্তান নামক 
রাষ্ট্রে অধিবাসী ছিলাম । ১৯৭১ সালের 
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাং 
আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা, লাল-সবুজের 
পতাকা আমাদের গৌরবের প্রতীক 
ভারত নামক দেশটি ঘুরে ফিরে দেখার 
আগ্রহ আমার আশৈশব | বেশ ক'বার 
ভারতে গেছি, অংশ বিশেষ দেখেছি 
বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ, লক্ষ্ৌ, 
কানপুর, দেওবন্দ, সাহারানপুর, 
থানাভুন, হরিয়ানা, দিশ্লী ও রাজস্থানের 
মধ্যে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল । পুরো দেশ 
দেখতে বেশ সময় লাগবে । ২০১৬ 
সালের মে মাসেও গেছি । আগামীতে 


জানুয়ারি*১৭ 


অত্যন্ত 
আনন্দদায়ক | রাজধানী এক্সপ্রেস ও 
শতাব্দী এক্সপ্রেসে যাত্রীসেবা চোখে না 
দেখলে বোঝা যাবে না কত উন্নত ও 
মানসম্মত । প্রতি ১/২ ঘণ্টা পরপরই 
চা-নাস্তা ও খাবার | খাবারের বিল 
টিকিটের সাথে কেটে রাখে । ট্রেনের 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাতে কম্বল 
মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর মজাই আলাদা । 
৭০-৮০ কি. মি. বেগে ট্রেন চললেও 
শব্দ ও আআ ত কম এক 
কথায় সহনীয় । সফরসঙ্গী চারজন 
অথবা ছয়জন হলে ট্রেনে একটি কক্ষ 
নেয়া যায়। নয়াদিল্স্ী রেলওয়ে 
স্টেশনে ১নম্বর প্রাটফরমের সন্নিকটে 
ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার" নামে 
একটি অফিস আছে । 


পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদর্শন করে পুরো 
ভারত রেল যোগে ভ্রমণের টিকিট 
কাটা যায়। এখানে বেশ কয়েকটি 
কাউন্টার রয়েছে৷ ট্যুরস্টদের জন্য 
এটি বাড়তি সুবিধা । আমি প্রায়শ এ 
সুবিধা গ্রহণ করি । দক্ষিণ এশিয়ার 
সপ্তম বৃহত্তর বিশাল ভারত-ভূখণ্ড 
হিমালয়ের চুড়া থেকে ভারত মহাসাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত । রয়েছে বিগত ৫হাজার 
বছরের ইতিহাস-এতিহ্য-কৃষ্টি | 
১২,৬৯,২১৯ বর্গমাইলের ভারতে 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ১২০ কোটি মানুষ 
বাস করে। বাংলাদেশের তুলনায় 
ভারত ২২গুণ বড় । হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন 
ও শিখ ধর্মের জন্ম ভারতের মাটিতে । 
জররুস্্, ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম 
এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে প্রায় ১হাজার 
বছর আগে । নানা ধর্ম, নানা ভাষা, 
নানা জাতিগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা 
(131551569  091015) ভারতের 

| ২৯টি অঙ্গরাজ্য ও ৭টি 


আত্তার্তহীদ ২৪ 


স।ফ।র।না।মা 


ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ভারতের এক 
স্টেটের সাথে আরেক স্টেটের ভাষা, 


ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়ত চোখে 
পড়ার । এখানে রয়েছে দিল্লী জামে 


বর্ণ, কৃষ্টি ও ধর্মের অনেকাংশে মিল 
নেই । ভারতে ৭৯.৮০% মানুষ হিন্দু 


মসজিদ, বিশ্ব তাবলীগ মারকায, 


কাস্টম চেকিং জোনে দায়িত্পালনরত 
বাংলাদেশ ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের 
শ্রেণী চরিত্র এক ও অভিন্ন । যাত্রীদের 


বুযুর্গানে দীনের খানাকাহ-মাযার, 


ধর্মাবলম্বী, ১৪.২৩% মুসলমান, 
২.৩০% খিস্টান, ১.৭২% শিখ, 
০.৭০% বৌদ্ধ, ০.৩৭ জৈন। 


লালকেন্লা, কুতুব মিনার, তাজমহল, 
কোলকাতা আলিয়া, দারুল উলুম 
দেওবন্দ, জামিয়া মাযহারুল উলুম, 


জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতে 
মুসলমানদের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়, 


ভয়-ভীতি দেখিয়ে, লাগেজ খুলতে 
বাধ্য করে টু পাইস কামাতে তারা 
একেবারে সিদ্ধহস্ত । কাস্টম চেকিং 
জোনে প্রবেশ করতেই তারা জানতে 


নদওয়াতুল উলামা লক্ষ, 


প্রায় ১৭কোটি । অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর 
তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মসংস্থানে 
মুসলমানরা অনেকটা পিছিয়ে । ২০১১ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 


বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুদের বহু প্রাচীন 


চান কত টাকার কেনা কাটা 
(9170100178) করেছেন । ব্যাগ খুলে 
দেখান । ব্যাগ খুলতে গেলে 
ইউনিফর্মধারী এক ব্যক্তি ডেকে বলে 
৫০০/১০০০ টাকা দিয়ে চলে যান। 


ধর্মীয়. উপাসনালয়, বৌদ্ধদের 


অথচ ভারত-বাংলাদেশে ব্যাগেজ 


মুসলমানদের স্বাক্ষরতার হার 


তীর্থস্থান, শিখদের স্বর্ণমন্দির, জৈন 


রুলস অনুযায়ী একজন আন্তর্জাতিক 


৬৮.৫%, অপর দিকে খিস্টানদের 
৮৪.৫% আর জৈনদের ৯৪.৯% | 
মুসলমানদের কর্মসংস্থানের হার 
৩২.৬% অপর দিকে বৌদ্ধদের 
৪৩.১%, খিস্টানদের ৪২.৯% এবং 
হিন্দুদের ৪১.০% । 

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু 
রয়েছে এখানে । এখানে গণতন্ত্রের 
ভিত বেশ মজবুত । স্বাধীনতা পরবর্তী 
৬৯ বছরে ভারতে একদিনের জন্যও 
সামরিক শাসন আসেনি । গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতি, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, সুস্থ 
রাজনীতির চর্চা অব্যাহত থাকার 
কারণে ভারত বর্তমানে বিশ্বের বুকে 
আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার, ক্রমবর্ধমান 
অর্থনৈতিক-সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও 
পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছে । আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
তহবিলের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালে 
ভারতীয় অর্থনীতি আবর্তিত হয় ১৮৩ 
ট্রিলিয়র ডলারে যা মার্কেট একচেন্জ 


রেটে পৃথিবীর সপ্তম । জিডিপি 
গ্রোথের হার বর্তমানে ৬.১% 
পৌছেছে । 

পর্যটকদের জন্য ভারত অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় । সুউচ্চ পাহাড়, সবুজ 


উদ্যান, বিস্তৃত জলরাশি, শি তিহাসিক 
নিদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আধুনিক 
স্থাপনা, বৈচিত্রধ্মী সাংস্কৃতিক এতিহ্য, 
বুযুর্গানে দীনদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে 
প্রসিদ্ধি থাকায় সারা বছরই 


টেম্পল, খিস্টানদের চার্চ আরো কত 


পাসপোর্টধারী নির্ধারিতি পরিমাণ 


কি। এমন সুন্দর দেশটি দেখতে কার 
না মন চায়? 


২০ দিন ভারতের কোলকাতা, দিল্লী, 
আগ্রা, জয়পুর ও আজমিরসহ বিভিন্ন 
জায়গা সফর করে ১৩ জুন*১৬ স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করি। উদ্দেশ্য ছিল 

চেকআপ ও ভ্রমণ । 
বেনাপোল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে 
যাত্রী হয়রানি ও বিড়ম্বনার যে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তা রীতিমত 
আতকে উঠার মত ব্বিতকর ও 
অসম্মানজনক । বাংলাদেশ সাইডে 
প্রতি পাসপোর্টে শ'খানেক টাকা দিলে 
লাইনে না দীড়িয়ে ফটো না তুলে ৫ 
মিনিটের মাধ্যমে 


মালামাল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য 
ক্রয় ও বহন করতে পারেন । যেহেতু 
নির্ধারিত পরিমাণ ডলার 171790159 
করা থাকে, আইনত কিছু মার্কেটিং 
করতে বাধা নেই । কাস্টম জোনে এ 
আইন চলে না, যুক্তি খাটে না । অর্থের 
শক্তি এখানে মুখ্য । যেসব যাত্রী 
ব্যবসায়িক কারণে লাগেজে করে 
কাপড়সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ করে 
সীমান্ত পার হচ্ছেন তাদের কোন 
অসুবিধে নেই । দালালের মাধ্যমে মাল 


কলকাতা সায়েন্স সিটি পরিদর্শন 
গত ৩০ মে'১৬ কলকাতায় অবস্থিত 


স্ট্যাম্পং ও ফটো কার্যক্রম সম্পন্ন 


বৃহত্তর বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান 


হয়। এক শ্রেণীর দালাল পুলিশের 
সহায়তায় একাজটি করে থাকে । 
একজন পুলিশ কর্মকর্তা একটি ডেস্কে 
বসে এ ধরনের বিশেষ সেবা" প্রদান 
করে থাকেন। লাইনে দাঁড়ানো 
যাত্রীদের কোন পাসপোর্ট তিনি দেখেন 


দীড়িয়ে 'আগমন' ও '্স্থান' স্ট্যাম্পিং 
করতে হয় ফটো তুলতে হয় | এখানে 
দালালের উৎপাত নেই। অসুস্থ ও 
সিনিয়র সিটিজেনরদের জন্য আলাদা 
ডেস্ক রয়েছে। 


কেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান সায়েন্স সিটি 
পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করি । দু'্ঘন্টা 
ধরে পুরো এলাকা ঘুরে ফিরে দেখি । 
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ন্যাশনাল 
কাউন্সিল অব সায়েস মিউজিয়াম 
(০9১) কর্তৃক এটি পরিচালিত 
হয়ে আসছে । জেবিএস হালডেন 
এভিনিউতে ৫০ একর জমি জুড়ে 
স্থাপিত সায়েন্স সিটির গোটা পরিবেশ 
স্নি্ধ ও মনোরম । দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা এ 
সিটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য ৷ বছরে প্রায় 
১কোটি দর্শক এটি পরিদর্শনে আসেন 


জানুয়ার'১৭ -____- আত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ফ।র।না।মা 


তৎমধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাই 
সর্বাধিক | 

এখানে রয়েছে 9019709 015 
4১901601101), [7810 11010180100 
17911, [25010101011 [21710 
[09181001010 17911, 908০০ 
09055895, 17৬19111176 (0০919, 
90161006 19800 (00100100101) 
09006 009100019য%, 08691191119 
7২10০, 01851 00989691, 
1৬1151021 17001762111, 1২080112117, 
08019 081, 1৬101701811 09০19 ] 
19819. 

১৯৯৭ সালের ১জুলাই ভারতের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দের কুমার 
গুজরাল সায়েস সিটির উদ্বোধন 
করেন । ৫,৪০০বর্গমিটার এলাকা 
জুড়ে স্থাপিত স্পেস থিয়েটার 
মিলনায়তনে ১৫০টি স্পেশাল ইফেক্ট 
প্রজেক্টরের মাধ্যমে ৪০ মিনিট ধরে 
“জীবনের বিবর্তন" দেখানো হয় । এতে 
সৃষ্ঠির রহস্য জানার সুযোগ অবারিত 
হয়। বর্ণনার হিন্দি ধারাভাষ্য বেশ 
উপভোগ্য | 3-]) 19101] 1798601- 
এ ৩০ মিনিটব্যাপী প্রাচীন মিশরের 
মুভি দেখানো হয় । ইংরেজি ভাষায় 
প্রচারিত ধারাভাষ্য অনেকের কাছে 
বোধগম্য হয় না । হিন্দি ভাষায় ডাবিং 
করলে সবাই উপকৃত হতে পারতো | 
আলোর রশ্মিকে প্রতিবিষ্িত করে 
কাচের ম্যাজিকের প্রদর্শনী রয়েছে 


জানুয়ারি*১৭ 


৩৫টি । বিস্তৃত সবুজ পার্ক সহজে 
মনকে সতেজ করে তুলে । প্রবেশ, 
ইভেন্ট ও প্রতিটি রাইডের জন্য রয়েছে 
পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা । এক কথায় 
কলকাতা সায়েন্স সিটি অপূর্ব, শিক্ষণীয় 
ও মনোমুগ্ধকর । 


দিল্লী জামে মসজিদ পরিদর্শন 

১ জুন'১৬ দিল্লীর এতিহাসিক জামে 
মসজিদ পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ 
করি। এর পূর্ব চত্বরে সমাহিত 
রয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশের 
অন্যতম বিজ্ঞ আলিম, মুফাসসিরে 
কুরআন, সর্বভারতীয় ন্যাশনাল 
কংখেসের সভাপতি, স্বাধীনতা 
সংগ্বামের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল 
কালাম আযাদ (রহ.)। মুঘল সম্রাট 


শাহজাহান কর্তৃক ১৬৪৪-১৬৫৬ 
ধিস্টাব্দে তৎকালীন ১০ লাখ রুপি 


ব্যয়ে টচাদনী চক এলাকায় এ মসজিদ 
নির্মিত হয়। এর মূল নাম মসজিদে 
জীহানুমা হলেও লোকমুখে এটি দিল্লী 
জামে মসজিদ নামেই সমধিক 
পরিচিত । ১৬৫৬ সালে মসজিদের 
নির্মাণ শেষ হলে সম্রাট শাহজাহানের 
আমন্ত্রণে উজবেকিস্তানের প্রসিদ্ধ 
শাহ নামক খ্যাতনামা ইমাম তার 
ইমামতির মাধ্যমে এ মসজিদ উদ্বোধন 
করেন । এ পর্যন্ত তার ১৪ জন বংশধর 


ধারা পরম্পরায় এ মসজিদের ইমামের 
দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লী জামে 
মসজিদের ইমামগণ যুগে যুগে 
ভারতীয় মুসলমানদের অভিভাবকের 
ভূমিকা পালন করে আসছেন । তারা 
জনগণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র । 
তাদের বক্তব্য সংখ্যালঘু মুসলমানদের 
জনমত গঠনে গুরুতৃপূর্ণ পালন করে । 
বর্তমান ইমামের নাম সাইয়েদ শায়খ 
শাবান আল বুখারী | 

প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক লাল পাথর দিয়ে 
দিল্লী জামে মসজিদ নির্মাণে অংশ 
নেন। মসজিদে রয়েছে তিনটি গেট, 
৪টি টাওয়ার, ৪০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন 
২টি মিনার এবং উপরে রয়েছে ৩টি 
সুদৃশ্য গম্থুজ | মসজিদটির দৈঘর্য ২৬১ 
ফুট এবং প্রস্থ ৯০ফুট । মসজিদের 
অভ্যন্তরে ও চত্বরে একসাথে ২৫ 
হাজার মুসল্লি নামায আদায় করতে 
পারেন। সম্রাট আওরজজেব দিল্লী 
জামে মসজিদের আদলে লাহোরে 
আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা 
বাদশাহি মসজিদ নামে খ্যাত । ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংরেজগণ দিল্লী জামে মসজিদ দখল 
করে নেয় এবং সৈন্যদের আবাসস্থল 
হিসেবে 


প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভবপর হয়নি। 
ভারতের বুকে দিল্লী জামে মসজিদ 
মুসলমানদের গৌরবের স্বাক্ষর । 


আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ফ।র।না।মা 


দিলী রহিমিয়া মাদরাসা ভারতের বুকে 


বিগত ৯ জুন নতুন দিল্লীর মেহদিয়ানে 
(মীর দর্দ রোড) অবস্থিত মাদরাসা 
রহিমিয়া পরিদর্শন করার সৌভাগ্য 


ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ, 


বিপ্রবের আগ পর্যন্ত ২০০ বছরব্যাপী 
মুঘল সম্রাটদের বাসভবন ছিল এটি । 


মুজাহিদ ও সমাজ সংস্কারক তৈরিতে 
কার্যকর ভূমিকা রাখে । হযরত শাহ 


লাভ করি। মাদরাসার প্রধান 


ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও 


মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যক্রম 
এবং রাজনীতি পরিচালিত হত এখান 
থেকে । ১৮৫৭ সালে লালকেন্পা থেকে 


পরিচালক শায়খুল হাদীস মাওলানা 
মুফতী আযিযুর রহমান ছাম্পারনী (দা. 
বা.) আমাকে তার দপ্তরে স্বাগত 
জানান । পরিচয়পর্ব ও কুশল বিনিময় 
শেষে তিনি আমাকে তার লিখিত 
জাদীদ ফিকহী মাকালাত ১ম খপ্ডসহ 
বেশ কিছু গ্রন্থ হাদিয়া প্রদান করেন 
সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারায় 
অভ্যস্ত এ মানুষটির জ্ঞানবন্তা ও ইলমী 
গভীরতা আচ করা যায় কথা-বার্তায় | 
এটি একটি এতিহাসিক মাদরাসা 
হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী 
(রহ.)-এর বাবা মাওলানা শাহ আবদুর 
রহীম রেহ.) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি ছিলেন 
তার যুগে অন্যতম মুফতী ও ফকীহ 
মুঘল সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব 
কর্তৃক সংকলিত ফতওয়া 
আলমগীরীতে ফতওয়া লেখার জন্য 
তিনি আমন্ত্রিত হন এবং দীর্ঘকাল এর 
সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৩০ খণ্ডের 
ফতওয়া আলমগীরী রচনায় যে ২১ 
জন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ 
সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন তিনি ছিলেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম | তীদের অধীন 
প্রায় ৫০০ জন স্কলার ফতওয়া 
সংকলন করেন । এর মধ্যে ৩০০ জন 
এশিয়া, ১০০ জন ইরাক ও ১০০ জন 
হেজাযের অধিবাসী ছিলেন । 

শাহ আবদুর রহীম _ রহ.)-এর 
বংশলতিকা দ্বিতীয় খলীফা হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) পর্যন্ত 
পৌছে । তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সুফী 
খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর সাক্ষাৎ 
বংশধর । ১৭১৯ সালে তার মৃত্যু হলে 


হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 


(রহ.), শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী 


পরিচালনা করেন শেষ মুঘল সম্রাট 


(রহ.) ও শাহ আবদুল কাদের 


বাহাদুর শাহ যফর। নয়া দিল্লীর 


দেহলভী (রহ.) এ মাদরাসারই ছাত্র । 


চাদনীচক এলাকার অবস্থিত লালকেন্লা 


খবর নিয়ে জানতে পারলাম 
মুতাওয়াল্লী কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে 
মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। 
শাহ আবদুর রহীম (রহ.)-এর কোন 


নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ 
খিস্টাব্দে। স্থপতি উস্তাদ আহমদ 
লাহোরীর তত্তববধানে লাল পাথর দিয়ে 
তৈরি বলেই এর নাম লালকেন্লা 


বংশধর আর মেহেদিয়ান এলাকায় 


লালকেল্লার নির্মাণশৈলীতে তৈষুরিয় ও 


নেই । তার কতিপয় উত্তরপুরুষ এখন 
হায়দরাবাদে রয়েছেন । 


দিল্লীর লালকেন্লা চত্বরে 
২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের 
রাজধানী দিল্লী সফর করেছি মোট 
তিনবার । আমার কাছে দিল্লীর আকর্ষণ 
কোনভাবেই কমেনি । দিল্লীতে পা 
তাবলীগের বিশ্ব মারকাষে নামায 
আদায়ের চেষ্টা করি এবং কবি মির্যা 
গালিব, হযরত আমীর খসরু এবং 
নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) এর মাযার 
যিয়ারত করি । মুহূর্তে মন প্রফুল্ন ও 
সতেজ হয়ে উঠে । সময় ও সুযোগ 
করে লালকেন্পা ঘুরে আসি, স্মৃতিকাতর 
হই হারানো দিন ফিরে পাওয়ার 
ব্যাকুলতায় বেদনাতুর (বি 0318151০) 
হই। প্রায় ২৫ বছর যাবত আমি 


পারস্য স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয় 
সম আওরঙ্গজেব লালকেল্লার ভেতর 
একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা মুতি 
মসজিদ নামে পরিচিত । তিনি এ 
মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় 
করতেন । ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট 
ভারতের তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী 
জওয়াহের লাল নেহেরু ভারতের 
স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার 
মূলফটকের উপরে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ 
প্রদান করেন । তখন থেকে অদ্যাবধি 
এ রেওয়াজ চালু আছে। বিপুল 
সংখ্যক মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ 
শোনার জন্য লাল কেল্লার চত্বরে জড়ো 
হয়। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংরেজ শক্তি লালকেল্নার একটি অংশ 
ভেঙে সেনা ছাউনি তৈরি করে। 


ওমরগনি এমইএস কলেজের 
উচ্চমাধ্যমিক ও ম্নাতক (পাস) ও 
এসব এলাকার প্রতি আমার দুর্ণিবার 
আকর্ষণ স্বাভাবিক ও সহজাত । 


হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী 


আমাদের ইতিহাস-এঁতিহ্য, বোধ ও 


(রহ.), শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী 


অনুভূতির নীরব সাক্ষী দিল্লীর 


(রহ.)_ ও শাহ আবদুল কাদের 
দেহলভী (েহ.) পর্যায়ক্রমে এ 


লালকেন্া ৷ লালকেন্ার ইটের ফাঁকে 
ফাকে লুকিয়ে আছে শত বছরের 


মাদরাসায় হাদীসের দরস প্রদান 
করেন । 


উত্থান-পতন ও অব্যক্ত বেদনার 
অশ্রজল । ১৮৫৭ সালের সিপাহী 


লালকেল্লার অভ্যন্তরে সর্বশেষ মুঘল 
সম্াটকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দি করা 
হয় । লোক দেখানো বিচারের মাধ্যমে 
১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তাকে 
রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয় । সম্রাট 
বাহাদুর শাহ যফরের বহু কবিতায় 
পরাজয়ের গ্রানির চিত্র ফুটে উঠেছে । 
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
শাসকগণ লালকেল্লার অভ্যন্তরে 
ফার্নিচার, তৈজসপত্র, মূল্যবাণ মনি- 
মাণিক্য, গহনা-অলংকার, নগদ অর্থ 
লুঠ করে নেয়। দু'তৃতীয়াংশ স্থাপনা 


জানুয়ার'১৭ -______7717-.-. আত্তান্তহীদ ২৭ 


স।ফ।র।না।মা 
ভেঙে ফেলা হয়। অবশ্য ভারতের 


5010 970৬/-এর মাধ্যমে ভারতের 


অভিযোগগুলো লিখিত আকারে গ্রহণ 


তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের 
নির্দেশে ১৮৯৯-১৯০৫ সালের মধ্যে 


ইতিহাসের ধারা বর্ণনা পর্যটকদের 


করতেন । দিওয়ান-ই-আমের সম্মুখে 


দেখানো ও শোনানো হয়। সম্প্রতি 


বিশাল সবুজ চত্বর যে কোন পর্যটকের 


সীমানা প্রাচীর, বাগান, পানি সরবরাহ 


ঢাকায় অবস্থিত শায়েস্তা খান নির্মিত 


ব্যবস্থা পুনঃ চালু করা হয়। অত্যন্ত 
সুরক্ষিত লালকেল্লার ২টি_ গেট 
রয়েছে। পশ্চিম দিকটি লাহোরী গেট 


লালবাগ কেল্লাতেও লাইট এন্ড সাউন্ড 


মন জুড়ায়। বিদেশী পরিবাজকবৃন্দ 


শো'র মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের 


বার্ণিয়ার ম্যানুচি প্রমুখ দিওয়ান-ই- 


ধারা বর্ণনার অনুষ্ঠান চান আছে। 


এবং দক্ষিণের গেটটি দিল্লী গেট নামে 
খ্যাত। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ 


যমুনা নদীর কোল ঘেঁষে নির্মিত 
লালবাগ কেল্লার আয়তন ২৫০ একর । 


দিল্লীতে আক্রমণ করে ময়ুর সিংহাসন 


প্রতিদিন শত শত দেশি ও বিদেশি 


ও হীরার তৈরি কুহিনূর মুকুট লুঠ করে 
নিয়ে যায় । বর্তমানে কুহিনুর, সম্রাটের 
শাহজাহানের পানপাত্র ও সম্রাট 
বাহাদুরের যফরের মুকুট লগ্নে রক্ষিত 
আছে। 

লালকেন্লার অভ্যন্তরে রয়েছে দিওয়ানে 
আম, দিওয়ানে খাস, মুতি মসজিদ, 
নওবত খানা, নহরে বেহেশত, রঙ 
হিরা মহল, শাহী বুরুজ, জাফর মহল, 
হায়াত বখশবাগ, স্বাধীনতা সংগ্রাম 
জাদুঘর । 
২০০৭ সালে [যাবা2900 লালবাগ 
কেল্নাোকে ১/০1]0 1)9116966 916 
ঘোষণা করে । মুঘল সম্রাট শাহজাহান 
(১৬২৮-৫৮) আগ্রা থেকে দিল্লীতে 
রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং ১৬৩৯ 
সালের ১২ মে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ 
শুরু করেন । এটি নির্মাণ করতে নয় 
বছর ৩মাস সময় লাগে । মূল ভূমি 
থেকে দুর্গের দেয়ালের উচ্চতা ৩৩ 


মিটার । প্রতিদিন সন্ধ্যায় 11517 ৪170 


দর্শক-পর্যটক লালকেন্লা পরিদর্শন 
করতে আসেন । 


দিল্লীর দিওয়ান-ই-আমের সামনে 


আমের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং 
সম্রাট শাহজাহানের এশ্বর্ষে চমৎকৃত 
হন। 


দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস যা শাহ মহল 
নামে পরিচিত; মুঘল সম্রাট 


শাহজাহানের শৈল্পিক চেতনা ও উন্নত 


দিওয়ান-ই-আম (সাধারণ জনগণের 
মিলনায়তন) দিল্লীর লালকেল্লার 
অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি এঁতিহাসিক 
প্রাসাদ । দিওয়ান-ই-আম সম্রাট 
শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮) অগাধ 
শিল্পানুরাগের নিদর্শন । সম্রাট 
শাহজাহান ও তার উত্তরসূরীগণ এ 


রুচিবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । দিওয়ান- 
ই-খাস_ মূলত রান্ত্রীয় গুরুতপূর্ণ 
কর্তাব্যক্তিদের মিলনায়তন । সম্রাট 
এখানে রাজসভাসদ, অমাত্যবর্ণ, 
রাষ্ট্রীয় অতিথি, ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের 
সাক্ষাৎ দিতেন এবং দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনায় মিলিত হতেন। এর 


প্রাসাদে সাধারণ জনগণকে সাক্ষাত 


অভ্যন্তরে মর্মর পাথরের খুঁটির উপর 


প্রদান করতেন এবং নিজে তাদের 
দুঃখ-দুর্দশী, অভাব-অভিযোগ ও 
পরামর্শ শুনতেন । দিওয়ান-ই-আমের 
অভ্যন্তরে সম্রাট বসার জন্য উচু মঞ্চ 
রয়েছে যা ঝরোকা নামে পরিচিত । 


স্থাপিত ছিল ময়ুর সিংহাসন | এটা ছিল 
সম্রাটের জমকালো আসন | এখানে 
পরিচালনা করতেন । পারস্যের নাদির 
শাহ ১৭৩৯ খিস্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ 


দিওয়ান-ই-আম মূলত একটি উনুক্ত 
হলঘর (১০০*৬০ ফুট)। 
লোহিতবর্ণের তন্তগুলো কারুকার্য 


করে এটি লুঠ করে নিয়ে যান । এরপর 


এটি ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হয় । উত্তর 
দক্ষিণ দেওয়ালের নিচে কার্ণিশে কবি 


শোভিত । সম্রাটের মঞ্চের নিচে শ্বেত 
মর্মর পাথরের আসনে উজিরে আযম 
(11175 1৬101569) বসে জনগণের 


আমির খসরুর নিয়োক্ত উৎকীর্ণ ছিল: 
আগর ফিরদাউস বরুয়ে যমিনাস্ত 
হামিনাস্ত হামিনাস্ত হামিনাস্ত 


আনা সাগর, আজমীর 


স।ফ।র।না।মা 


স্বর্গ যদি ধরাধামে থাকে কোথাও 
এইখানে তাহা এইখানে, এইখানে । 
আয়তাকার দিওয়ান-ই-খাসের স্তস্ত, 


শাহজাহান মর্মর পাথরের ৫টি পাকা 


তিনি হদের এক কাপ পানি দিতে 


প্যাভিলিয়ন তৈরি করেন । সাগরের 
তীর ঘেঁষে পাহাড়চুড়ায় ব্রিটিশ 


খিলান ও দেয়াল রঙ বেরঙে্র ফুলের 
খোদাই করা পেইন্টিং দ্বারা শোভিত । 
৯০৯৬৭ ফুটের এ প্রাসাদের সম্মুখে 
রয়েছে ৫ খিলান প্রবেশপথ । এর 


অফিসারদের জন্য নির্মিত সার্কিট 
হাউসটি চোখে পড়ার মত | আনাসাগর 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট হদ | 
সাগর নাম হলেও মূলত এটা মানবসৃষ্ট 


দক্ষিণে রয়েছে ৩টি করে ৬টি খিলান 
প্রবেশপথ | দিওয়ান-ই-খাসের অভন্ত 
রীণ ছাদ ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যেমোড়া । 
জাট ও মারাটা সৈন্যরা এগুলো খুলে 
নিয়ে যায়। বর্তমান ছাদটি ১৯১১ 
সালে নির্মিত । ১৮৫৭সালে সিপাহী 
দিওয়ান-ই-খাসে আদালত স্থাপন 
করেন । প্রায় সময় এখানে রাষ্ট্রীয় 
গুরুতৃপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হত এবং 
নিরাপত্তা, যুদ্ধ, প্রশাসন ও রাজস্ব 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। সভা 
চলাকালীন লাল সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে 
দেয়া হত । 


আনা সাগরের তীরে 

৭ জুন”১৬ ভোরে আজমিরের আনা 
সাগর দেখতে যাই। নৈসর্গিক 
পরিবেশ, মৃদুমন্দ হাওয়া ও স্থির 
নীলজলরাশি মন ভরে দেয় । চারদিকে 
পানিতে নানা প্রজাতির মাছের 
জলকেলি ও মুক্ত হাঁসের অবাধ বিচরণ 
হৃদয়ে দোলা দেয়, চোখ জুড়ায় ৷ কিছু 
মানুষকে দেখলাম মাছকে আগ্রহভরে 
খাবার দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ নগর 
জীবনের কোলাহল ছেড়ে সকালে 
বিকেলে ব্যস্ততার ফীকে প্রাকৃতিক 
ছোয়ায় উৎফুল্ল হওয়ার বাসনায় আনা 
সাগরের তীরে এসে ভীড় জমায় । 
জোৎসা আলোকিত রাতে হদের 
হস্বতর তরঙ্গে আলোকজ্ব্ল শহরের 
প্রতিদীপ্তি যেভাবে মনে পুলক শিহরণ 
জাগায় তা অনুভব করা যায় কিন্তু 


বিশালায়তনের হদ। তারাঘুর 


মহারাজা পৃথ্থিরাজ চৌহানের পিতামহ 
আনাজি তুষার (১১৩৫-১১৫০ খ্রি.) 
তার নামেই হদের নামকরণ | দ্বাদশ 
শতাব্দীতে ১৩কিলোমিটার বিস্তৃত এ 
হৃদ তৈরি করা হয় লুনী নদীতে বাধ 
দিয়ে অভ্যন্তরীণ পানির চাহিদা 
মেটানোর জন্য । হৃদের অববাহিকা 


অঞ্চল প্রায় ৫ কি. মি., গভীরতা ৪.৪ 
মিটার এবং জমা পানির পরিমাণ 
৫০লাখ কিউবিক মিটার 
আনাসাগরের কোলঘেষে শতাধিক 
আবাসিক _ হোটেল ও আধুনিক 
স্থাপত্যশৈ স্থাপনা গড়ে 
উঠেছে। তি রাজস্থান হাইকোর্ট 


আনাসাগরের তীরে নতুন কোন স্থাপনা 
নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। 
হৃদের মাঝে রয়েছে একটি ছোট্ট দ্বীপ 
নৌকা ও স্পিডবোটে সেখানে যাওয়া 
যায় । ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ ও 
বিশ্রামাগার আছে । আনাসাগরের পানি 
এখনো বেশ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন । আশে 
পাশের বজ্য ও ময়লা পানি যাতে হদে 
না পড়ে সেজন্য ৮টি ছোট বড় ড্রেণ 
নির্মিত হয়েছে৷ তবে যে হারে মানুষ 
ও পশুর ম্লান, কাপড় কাচা ও উপকূল 
বিধৌত কর্দমাক্ত পানি হৃদে পড়ছে 


তাঁদের অনুরোধ করলে তারা সম্মত 
হয়ে পানি দেন । পরদিন হৃদের পানি 
শুকিয়ে যায় । স্থানীয় জনগণের মাঝে 
ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় । তারা বুঝতে 
পারেন হযরত খাজা সাহেব (রহ.) 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দরবেশ ও 
আল্লাহর অলি | তারা তার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন । তিনি আল্লাহ তায়ালার 
কাছে দোয়া করেন এবং ওই কাপের 
পানি হদে ফেলে দেয়ার হুকুম দেন 
আল্লাহর কৃপায় পরদিন হৃদ পানিতে 
ভর্তি হয়ে যায়। এটা হযরত খাজা 
সাহেবের কারামত । এর পর থেকে 
তার শীষ্য ও অনুসারীদের সংখ্যা 


অন্যতম | 
দেশভ্রমণ মানুষের অভিজ্ঞতার ভাপ্তার 
সমৃদ্ধ করে, স্মৃতিকে নাড়া দেয়, 
অনুভূতিকে সতেজ করে এবং 
চেতনাকে শাণিত করে । ভারতের বড় 
বড় শহরে রয়েছে মুসলমানদের 

ও এঁতিহ্যের নিদর্শন | এসব নিদর্শন 
দেখলে একটি কথা বারবার মনে পড়ে 
এ পৃথিবী একেবারে ক্ষণস্থায়ী | 
এককালে যারা দোর্দপ্ত প্রতাপে রাজত্ব 
করেছেন, আয়েশী জীবন উপভোগ 
করেছেন ষোলআনায়, চাকর নফর 
সেবিকা পরিবেষ্টিত থাকতেন সারাক্ষণ, 
ধন দওলত হীরা জহরত যাদের পায়ের 
গোড়ায় গড়াগড়ি খেত তারা আজ 
কবরের মাটির সাথে মিশে গেছেন 


স্লানাগারগুলো নির্জনতার বেদনায় খাঁ 
খাঁ করছে । কেবল দেয়ালপগ্তলো ছাড়া 


কিছুদিনের মধ্যে পানি দুষিত হওয়ার 
আশংকা করছেন পরিবেশ 
বিজ্ঞানীগণ | 


সবকিছু লুঠ হয়ে গেছে। লালইটের 
সুরম্য প্রাসাদরাজি আমাদের চোখে 
অজ্ঞলি নির্দেশ করে বলছে স্বল্পসময়ের 


উইকিপিডয়ার ভাষ্যানুযায়ী ভারতবর্ষে 
ধর্মপ্রটারক ও চিশতীয়া তরিকার 


ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন । পর্যটকদের 
বিশ্রাম ও অবকাশ সুবিধা নিশ্চিত করে 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সূফী খাজা 
চিশতী (রহ.) ত্রয়োদশ 


মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গির আনাসাগরের 


শতাব্দীতে আজমীর আসেন । হা 


তীরে দওলতবাগ নামে একটি সবুজ 


জনগণ তাকে এবং তার 


উদ্যান এবং ১৬৩৭ সালে সম্রাট 


হদের পানি ব্যবহারে বারণ করেন 


ব্যবধানে আমাদের সবাইকে আল্লাহ 
হবে । দুনিয়ার সব কাজের জন্য তার 
কাছে হিসাব দিতে হবে । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমরগনী এমইএস কলেজ, চষ্টথাম 


জানুয়ার'১৭ ___777------- আত্তার্তহীদ ২৯ 


আব।ত্ত।র্জা।তি।ক 


রি উরি পি ১.২ ২১২ 


3815212৮০০০, 


স্মরণকালের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, নিষ্ঠুর 


উপর | এমনকি 


বর্বরতা । ঘরে ঘরে ঢুকে নারী ও 


শিশুদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার 
চালানো হয়েছে, চারিদিক ঘিরে 
সেখানকার পুরুষদের যেভাবে হত্যা 
করা হয়েছে তা সার্বিয়া কর্তৃক 
সেরেব্রেনিসায় (91901610108) 
চালানো অত্যাচারের কেবল 
তুলনা করা যায়। বসনিয়া- 
হার্জেগোভিনার পর মুসলমানদের 
উপর এমন লোমহর্ষক ও নিষ্ঠুর 
বর্বরতা বিশ্ববাসী আর দেখেনি । 
সিরিয়ার সেনাবাহিনী, ইরানভিত্তিক 
শিয়া মিলিশিয়া ও রাশিয়ার 


র ব্রিমুখি ধ্বংসযজ্ঞ 
নিষ্পেষিত আজ আলেপ্পোর নিরীহ 


ভূমিকা এখন ইতিহাসের কুখ্যাত 
দের রর তুলনীয় । হালাকু খাঁ, 
ও হিটলাররাও এমন 


আলেপ্পোতে ব্যবহার করেছে । 
হতাহতের মধ্যে সবচে বেশি নারী ও 


আলেপ্পোয় 
নির্মমতা ও ধ্বংসলীলা বিশ্বমুসলিমকে 
ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। অধিকাং 

মুসলিম সরকারপ্রধানরা নির্বিকার ও 


শিশু । তাদেরকে পালিয়ে যাবারও 
সুযোগ দেয়নি জালিমরা | আন্তর্জাতিক 
সংবাদ মিডিয়ায় দেখা গেছে, নিরাপদ 
উপরও বিমানহামলা চালানো হয়েছে । 
রাস্তার আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
পড়ে থাকতে দেখা গেছে মানুষের 
ক্ষত-বিক্ষত লাশ। খাদ্য ও ওষুধের 
তীব সংকট সর্বত্র। ফলে সেখানে 
ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা 
দিয়েছে । জনৈক পশ্চিমা প্রত্বতাত্বিকের 
মতে; প্রায় চারহাজীর বছরের পুরনো 
ও এতিহ্যবাহী আলেপ্পোকে বিগত 


নির্লিপ্ত থাকলেও সাধারণ মুসলমানদের 
মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের করেছে। 
এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আজ 
(যখন এ নিবন্ধ লিখছি অর্থাৎ ১৯ 

র, সোমবার) সন্ধ্যায় তুরস্কে 
নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের উপর 
জনৈক বন্দুকধারী হামলা চালিয়েছে 
এবং ওই হামলায় ত্যান্দ্রে কারলভ 
নামের ওই রাষ্ট্রদূত নিহত হয়েছেন 
বলে রাশিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নিশ্চিত 
র প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, 
আন যখন ওই 
বন্দুকধারী হামলা চালায় তখন মুখে 
সে আলেপ্পোর কথা উচ্চারণ করছিল । 


চারমাসে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া 


বলছিলো, এটা তারই প্রতিশোধ । 


হয়েছে । শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ 
ধ্বংসযজ্ঞে আলেপ্পোর পতন নয়; 


কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল- 
জাজিরা জানিয়েছে, “তুর্কিদের চোখে 
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রাশিয়া” শিরোনামের প্রদর্শনীতে বক্তব্য 


এতিহাসিক আলেপ্পোকে আজ তছনছ 


দেওয়ার সময় কারলভকে লক্ষ্য করে 
গুলি চালানো হয়। রাষ্ট্রদূতকে গুলি 


করে দেয়া হয়েছে। 


ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা 
হয়, দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় 


আলেপ্পো শুধু সিরিয়ার নয়; বিশ্বের 


করার পর হামলাকারী অনুষ্ঠানের সব 
অতিথিকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয় । 


অন্যতম প্রাচীন শহর | এটি সিরিয়ার 
সবচেয়ে বড় শহরও বটে । সিরিয়ার 


হামলায় আহত আরও তিনজনকে 
হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। 


উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এ আলেপ্পো 
শহর রাজধানী দামেস্ক থেকে ৩১০ 


কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । ১৯০ বর্গ 


ধরে সিরিয়ার আলেপ্পোতে বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘাত চলে 
আসছে । সিরিয়ার বেশিরভাগ জায়গা 
থেকেই নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল বিদ্রোহীরা । সর্বশেষ 


আলেপ্পোতেই সুসংগঠিত রেখেছিল 


সিএনএন তুর্কিকে এক প্রত্যক্ষদর্শী 
জানিয়েছেন, হামলাকারী একাই ছিল । 
হামলাকারীকে 'আমি এখান থেকে 
জীবিত ফিরব না" বলতে শুনেছেন 


কিলোমিটার আয়তনের আলেপ্পোর 
জনসংখ্যা পাঁচ য়ন এবং এর 
৯৫%ই সুনি । এটি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় 


তারা । এখানে চার বছরেরও বেশি 
সময় ধরে চলা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন 
সহস্রাধিক মানুষ । আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ 


তিনি । রাষ্ট্রদূতকে গুলি করার পর 


অঞ্চলের মধ্যেও অন্যতম বড় শহর 


নিতে সিরিয়া সরকারকে সমস্ত 


হামলাকারী সিরিয়ার আলেপ্পোর 


শতব্দীকাল ধরে আলেপ্পো সিরিয়ার 


হারছিতি নিয়েও গর বলেগ িরিস 


সবচেয়ে জনবল অঞ্চল এবং 


জানিয়েছে, হামলাকারী “আল্লাহ 
আকবর” ও “আলেপ্পোর কথা ভুলে 
যেও না” বলে চিৎকার করেছে । 

এ ঘটনার দ্বারা সহজে অনুমেয়, 


ইস্তানবুল ও কায়রোর পরে 


সহযোগিতা দিয়েছিল রাশিয়া । এখন 
উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় এই 
অঞ্চলটিতে সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান 


সাম্রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল | 


ঘটতে যাচ্ছে। 


সুরিপ্রধান প্রদেশ হিসেবে আলেপ্পোর 
প্রতি শিয়াদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের 


তবে এই চুক্তির খবর প্রকাশের কয়েক 
ঘন্টা আগেই জাতিসংঘের এক 


আলেপ্পোর ঘটনায় সাধারণ মানুষ 


আসাদ বাহিনীর সঙ্গে ইরানের 


কতোটা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত!? দেয়ালে 
যখন পিঠ ঠেকে যায়, সংক্ষুব্ধ মানুষ 
জীবনের ঝুঁকি নিতেও আর পরোয়া 


মদদপুষ্ট মিলিশিয়া ও 


প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তাতে 
সিরিয়ার সরকার সমর্থিত বাহিনীর 


হিযবুল্লাহ 
কাসেম সুলায়মানির ইরানি বাহিনী 
একজোট হয়ে আক্রমণ করে 


হাতে বেসামরিক নাগরিক হত্যার 
অভিযোগ করা হয়েছে। ওই 


করে না। যে কোনো সন্ত্রাসী 


আলেপ্পোয় । আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ 


প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই বাহিনীর 


কর্মকান্ডকে আমরা ঘৃণা করি । তবে 


করে আসাদের মিত্র রাশিয়ার 


আলেপ্পোয় পরিচালিত ধবংসযজ্ঞের 
অন্যতম মূলহোতা রাশিয়ার প্রতি এটা 


বিমানবাহিনী । ক্রাস্টার বোমা 
(91015690010), ফসফরাস ও 


যে একটি কঠিন ম্যাসেজ- তা নির্দিধায় 
বলা যায় । 
তিন. 


আলেপ্পোর প্রতি কায়েমী 
স্বার্থেন্বেধীদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে 
অনেক দিন আগে থেকে । কারণ, 
আলেপ্পো সিরিয়ার সবচে গুরুত্পূর্ণ 


নাপাল্য (011099011010905 8170 
11810917) বোমার মতো মারাত্মক 
ধ্বংসকারী বোমা ফেলেছে মুহুমূহ্‌। 
ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলে সেখানে । 
রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, 
বসতবাড়ি.. কিছুই রক্ষা পায়নি এ 
ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে । যেহেতু 


এবং অন্যতম সুনিপ্রধান শহর 
এখানকার মানুষ ধার্মিক_ও শান্তিপ্রিয় 


আক্রান্তরা সুন্নি মুসলমান, তাই মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের সকল দেশ 


এই আলেপ্পোয় (আরবিতে হালাব) 
জন্ম নিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত হানাফী 
ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর ন্যায় 
অসংখ্য আলেমে দীন, ইসলামি কবি- 
সাহিত্যিক । শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়েও 


চেয়ে চেয়ে দেখলো মানবতাবিরোধী 
এমন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ । বিশ্লেষকদের 
মতে, শুরু থেকে আলেগ্পোর 
আকাশসীমাকে যদি নো-ফ্লাই জোন 
হিসেবে ঘোষণা করা হলে শুধু আসাদ 
ও শিয়া মিলিশিয়ারা এতো বর্বরতা 


আলেপ্পো অনেক উন্নত । শুধু আলেপ্পো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাই ৬০ 


চালাতে পারতো না । এতো ব্যাপক 
হতাহতের ঘটনাও হয়ত: ঘটতো না 


হাজার । প্রাচীন কাল থেকে ইসলামি 
ইতিহাস ও এঁতিহ্যকে ধারন ও লালন 
করার কারণে ইতঃপূর্বে আলেপ্পোকে 
ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা 
করা হয়েছিলো | সেই এতিহ্যবাহী ও 


সুতরাং আলেগঞ্সোতে যে ভয়াবহ 
ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তা 
ইসলামের ইতিহাসে নয় কেবল; 
মানবতার ললাটেও এক দুরপনেয় 
কলঙ্ক হয়ে থাকবে যুগ-যুগান্তরে । 


হাতে বেসামরিক নাগরিক হত্যার 
পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। 
জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের 
মশংসতার জন্য সিরিয়া সরকারের 
পাশাপাশি দায়ী করেছে সিরিয়ার 
মিত্রশক্তি রাশিয়া ও ইরানকে । তবে 
রাশিয়া এসব অভিযোগ অস্বীকার 
করেছে। 


চার. 

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর 
আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন 
করে য্লাযুযুদদ দেখা দেয়। 
আফগানিস্তানের মাটিতে রাশিয়ার 
শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত করে 
ওয়াশিংটন বলেছিলো, সিরিয়া থেকে 
রাশিয়া লাশ ছাড়া আর কিছুই নিতে 
পারবে না। প্রথম প্রথম পশ্চিমা 
দেশগুলো হুমকি-ধমকি দিলেও পরে 
রাশিয়া যখন পুরোদমে বিমানহামলা 
শুরু করে, তখন এক অদৃশ্য কারণে 
সবাই চুপসে যায় | ফলে স্মরণকালের 
ভয়াবহতম আক্রমণের শিকার হয় 

| মসুল, হিমৃস, ইদলিব, 
দেইরে জোর... একে একে সব শহর 
পদানত হয়। বাকি ছিল শুধু 
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আব।ত্ত।র্জা।তি।ক 
এতিহ্যবাই আলেগ্পো শহর । 


পরিশেষে তাও ধ্বংস করে মানবতার 


পাঁচ. 
ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের ওপর 


কফিনে শেষ ফেরেকটা টুকে দিল 
জালিমরা । ২০১১ সাল থেকে শুরু 


যখনই কোনো বড় বিপদ এসেছে, 


পরবর্তীতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভক্ত করা হয়। এ 


যখনই কোনো ভূখণ্ড নিরীহ মানুষের 


উপন্যাসের মাধ্যমে সিরিয়াকে 


হওয়া এ যুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুই লাখ 
৬০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত 
হয়েছে বলে প্রকাশ করেছে একটি 
সূত্র। প্রকৃত তথ্য হয়ত: আরো বেশি । 
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট বাশার আল- 
আসাদের অনুরোধে গত বছর থেকে 
ইসলামিক স্টেট ও অন্যান্য জিহাদি 
সংগঠনের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় বোমা 
হামলা চালায় রাশিয়া । পশ্চিমা 
দেশগুলোর অভিযোগ, সিরিয়ার নিরীহ 
লোকজনের ওপর হামলা চালাচ্ছে 
রাশিয়া । বাশার আল আসাদের 
সরকার এর বিরোধিতা করেছে। 
সিরিয়ার কর্মীরা বলেন, এসব হামলায় 
অনেক সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে । 
আর মক্ষো এটিকে “ভিত্তিহীন বলে 
দাবি করেছে বারবার । অথচ, শুধু 
আলেপ্পোতেই যে হত্যাযজ্ঞ চালানো 
হয়েছে তা কেবল ১৯৯৫ সালে 
“সেরে 'য এবং ১৯৯৯ সালে 
পরিচালিত গ্রোজনি'র _ ভয়াবহ 
হত্যাকান্ডের সঙ্গেই তুলনীয়, যা 
ইতিহাসে গ্রোজনি ও সেরেবেনিসা 
ম্যাসাকার হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে । 
এবার সেই তালিকায় যোগ হলো 
আলেপ্পো ম্যাসকার । 


রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, তখনই ইসলামী 
পৃণর্জাগরণ জন্ম নিয়েছে। রাত যত 


বীরত্বের ভূমি" হিসেবে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। যে ভূমির সাহসী 


গভীর হয় সুবহে সাদিক ততই 
নিকটবর্তী হয় । 


সন্তানরা তাদের জন্মভূমিতে কোনো 
ধরনের দখলদারিত্ব,র কোনো 


ঈমানদীপ্ত মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, 


সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করতে প্রস্তুত নয় 


রক্তরঞ্জিত সিরিয়ায় আবার রচিত হবে 
'আরদুল বৃত্লা'ত' (১৮ ০৯3) । 
“আরদুল বুত্লা"ত' (অর্থাৎ “বীরত্বের 
ভূমি”) হচ্ছে প্রখ্যাত সিরিয়ান 
সাহিত্যিক ও সুলেখক ড. আবদুর 
রহমান রা*ফাত বা'শার এক কালজয়ী 
উপন্যাসের নাম | “রুতাইবা" নামের 
বীরঙ্গনা নারীকে কেন্দ্র করে রচিত এ 
উপন্যাসে ফুটে উঠেছে ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে সিরিয়ানদের দীর্ঘ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস। ফাস কর্তৃক 
সিরিয়া দখল থেকে আরম্ত করে সিরিয়া 
থেকে ফরাসীদের বিদায় পর্যন্ত একদল 
ত্যাগের কাহিনী চমৎকারভাবে 
চিত্রায়িত হয়েছে এ বইতে । 

উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ 
সালে । ইতঃপূর্বে উপন্যাসটি তৎকালিন 
সংযুক্ত মিশর ও সিরিয়া আরব 
প্রজাতন্ত্রের অধীনস্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 


যেভাবে 


সাপ্রাজ্যবাদকে । 
সেই 'আরদুল বৃতুলাত'এ আবার নব্য 
সাম্রাজ্যবাদের নখরথাবা আঘাত 


হেনেছে । জালিমরা ক্ষত-বিক্ষত করে 
দিয়েছে এর প্রতিটি শহর | আলেপ্পো, 
হিমূস, দামেসক.. সবক্ষেত্রে এখন 
মানবতার ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ু, নিরীহ 
মানুষের রক্তের ছাপ। তা হলে কি 
আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিরিয়া “আরদুল 
বুত্লা'ত' হিসেবে?! রক্তরঞ্জিত সিরিয়া 
কি পুনরায় জন্ম দিতে পারবে সেসব 
বীরত্বগাথা?! প্রাচ্যের কৰি ড. আল্লামা 
ইকবালের ভাষায়: 
এ-০14৯090৮10ক৩% 
০৮224৬40593 
নিজের বিরানভূমি নিয়ে ইকবাল 
কখনো নিরাশ নয়, 
সাকী! একটু আর্তা পেলেই এ মাটি 


বড়ই উর্বর হয় । 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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স।ম।কা।লী।ন 


আবাসভূমিতে স্বাধীনভাবে পুনর্বাসিত 
করাই সমাধানের একমাত্র পথ 


ফকির এ মতিন 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর 


জন্মগত অধিকার | এ অধিকার থেকে 
বঞ্চিত রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে 


থাকার করুণ আর্তি ও অতীত ইতিহাস 


যুদ্ধবিগ্রহের শিকার হয়ে পূর্ব এশিয়ার 
সমুদ্র তীরবর্তী 'রোসাঙ্গ' বা আরাকান 
রাজ্যে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু 
করে। এসব জনগোষ্ঠী “রোহিঙ্গা' 
হিসেবে পরিচিত | এদের প্রায় সবাই 
মুসলমান । রোসাঙ্গ বা আরাকান 
বর্তমান মিয়ানমার রাষ্ট্রের একটি 
প্রদেশ বা রাজ্য | ব্রিটিশ আমল থেকে 
রাজ্যটি বার্মার অংশ থাকার কারণে 
১৯৪৮ থিস্টাব্ে বার্মা স্বাধীনতা লাভের 
সময় বার্মার অংশ হিসেবে থেকে যায় । 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
আরাকান রাজ্যটি কখনো বার্মার, 
কখনো আরব ও বাঙালির স্বাধীন রাজ্য 
হিসেবে শাসিত হয়েছে । দু'হাজার 
বছরের ইতিহাসে মুসলিম, বৌদ্ধ, মগ 
ও বাঙালিদের শাসনকাল ছিল অনেক 
বেশি । রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা এখন 
আন্তর্জাতিক ইস্যু । বেঁচে থাকা ও 
নিজভূমিতে অবস্থান সব মানুষের 


বিশ্ববিবেকের সামনে তুলে ধরা একান্ত 
প্রয়োজন । 


১. আরাকানে মুসলমানদের আগমন: 
(ক) আরাকান চন্দ্রবংশীয় রাজবংশের 
সংরক্ষিত ইতিহাস রাদ জাতুয়ের বর্ণনা 
মতে রাজা মহত ইং চন্দ্রের 
রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খি.) একটি 
আরবীয় বাণিজ্য বহর আরাকানের 
রাম্বী উপকূলে আঘাত খেয়ে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । জাহাজের আরোহীরা 
ভাসতে ভাসতে উপকূলে এসে ভিড়লে 
পর রাজা মহত ইং চন্দ্র তাদের 
স্থায়ীভাবে আরাকানে বসবাসের 
অনুমতি দেন। পরবর্তীতে এসব 
মুসলিম নাবিক পেশা ত্যাগ করে 
আরাকানি রমণী বিয়ে করে স্থায়ীভাবে 
আরাকানে বসবাস শুরু করেন । ধারণা 
করা যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণিজ্য বহর 
থেকে ভেসে আসা আরবীয় 


চট্টগ্রাম ও আরাকানে তাদের বাণিজ্য 
কেন্দ্র গড়ে তোলেন । তখন থেকেই 
আরাকানে আরবি ও মুসলিম প্রভাব 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । খ্রিস্টীয় সপ্তম 
শতকে আরাকান ও পার্শ্ববর্তী 
দ্বীপসমূহে মুসলমানদের _ প্রভাব- 
প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, 
তারা আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 
করেছিল বলে অনেক গবেষকদের 
ধারণা | খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম 
শতকের আরবীয় ভৌগোলিক ও 
এঁতিহাসিকরা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী 
'ুহমী' নামক একটি রাজ্যের পরিচয় 
তুলে ধরেছেন। “রুহমী' রাজ্যের 
বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
বর্তমান আরাকান রাজ্যই আরবীয়দের 
কাছে “রুহমী' নামে পরিচিত ছিল। 


জানুয়ার'১৭ ____ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
“ুহমী” দেশের বাদশার সঙ্গে 


পরবর্তী বছর ১৪৩১ খিস্টাব্দে জালাল 


বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফাদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের উন্লেখও ইতিহাসের 
বিভিন্ন সুত্রে রয়েছে । 


উদ্দীন শাহ, সিন্দিখান নামক অপর 


সান্দা-থু ধর্মার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শাহ 
সুজা পরাজিত হলে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে 


এক. সেনাপতির নেতৃত্বে পুনরায় 
একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে নরমিখলাকে 


খ. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে 


স্বদেশ উদ্ধারে সাহায্য করেন । এটিই 


তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ 
মর্মীন্তিক ঘটনায় ক্ষিপ্ত মুসলমানদের 
সঙ্গে শুরু হয় রাজার সংঘাত | নিজ 


ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার 
খিলজীর বাংলা করায়ত্ের ২০০ বছর 


ছিল ইতিহাসে প্রথম বাংলা-বার্মা যুদ্ধ । 


ভ্রাতার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ সম্রাট 


১৪৩১ খিস্টাব্দ থেকে গৌরের করদ 


আওরঙ্গজেবকেও বিচলিত করে 


পর গৌরাধীপতি হন সুলতান জালাল 
মুহাম্মদ শাহ। এ সময় 


রাজ্য হিসেবে নরমিখলা আরাকানের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 


তোলে । প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
ংলার সুবাদার শায়েস্তা খানকে 


আরাকানে রাজ্যত্ব করছিলেন শ্াউক 


সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে 


নির্দেশে দেন চট্টগ্রাম দখল করার 


রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেং সোয়া মউন 
নামান্তরে নরমিখলা | ১৪০৪ খিস্টাব্দে 
২৪ বছর বয়সে নরমিখলা সিংহাসনে 
আরোহণ করেই সী-বু-ইউ নামক এক 


অউক-উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । 
১৪৩১ খিস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খিস্টাব্দ 


জন্য । চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজার 
অধীন । ১৬৬৬ খিস্টাব্দে শায়েস্তা খান 


পর্যন্ত একশ বছর আরাকান বাংলার 


চট্টগ্রাম দখল করেন । নবাব শায়েস্ত 


করদ রাজ্য হিসেবে নিয়মিত কর 


রূপসীকে অপহরণ করে রাজধানী 


প্রদান করত । যুদ্ধের সময় গৌর থেকে 


খান উট্টগ্রামের রামু পর্যন্ত অধিকার 
করে আর অগ্রসর হননি । অগ্রসর হয়ে 


লংগ্রেতে নিয়ে আসের । প্রকৃতপক্ষে 


আগত সব সৈন্যকে আরাকান রাজ্যের 


সী-বুঁইউ ছিল এক সামন্ত রাজার স্ত্রী । 


নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে রাখা হয় । 


গোটা আরাকান দখল করলে আজ 
আরাকান থাকত উট্টগ্রামের মতো 


ঘটনায় ক্ষিপ্ত সামন্ত রাজারা একজোট 


তারা কোনোদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 


হয়ে সা-বুঁইউকে ফেরত দেয়ার জন্য 


করেনি । এরা আরাকানে আগত 


নরমিখলাকে অনুরোধ করলে তিনি 


মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ 


প্রত্যাখ্যান করেন । প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত সামন্ত 
রাজারা জোট বেঁধে বার্মার রাজা মেং- 


গ. আরাকানে মুসলমানদের আগমনের 
অন্যতম তৃতীয় কারণ ছিল মুগল সম্রাট 


শো-আইকে আরাকান আক্রমণ করার 
জন্য আমন্ত্রণ করেন । ১৪০৬ খিস্টাব্দে 


শাহজাহান ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ হয়ে 
পড়লে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে 


রাজা মেংশো-আই ৩০ হাজার সৈন্য 


উত্তরাধিকার যুদ্ধ | যুদ্ধে প্রথম মুরাদ 


নিয়ে আরাকান আমন্ত্রণ করেন । এতে 
নরমিখলা পরাজিত হয়ে প্রাণ ভয়ে 
বাংলার রাজধানী গৌরে এসে সুলতান 
জালাল উদ্দিন শাহের আশ্রয় গ্রহণ 


আওরঙ্গজেবকে সহযোগিতা করলেও 
পরে বন্দি হন । দিলি থেকে বিতারিত 
হন দারাশিকো | সিংহাসন দখলের 
জন্য বাংলা থেকে দিল্লি অভিমুখী শাহ 


করেন । আরাকান বার্মার অধিকারভুক্ত 
হয়। সুদীর্ঘ চবিবশ বছর গৌরে 
অবস্থান করে তিনি মুসলমান ধর্ম, 
দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 


সুজার সঙ্গে ১৫৫৯ খিস্টাব্দে সাজুয়া 
নামক স্থানে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ 
সুজা বাংলার দিকে পলায়ন করেন । 


প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। স্বদেশ 
উদ্ধারের জন্য নরমিখলার সাহায্য 


প্রার্থনার অনুরোধে গৌরের সুলতান 
জালাল উদ্দীন শাহ ১৪৩০ খিস্টাব্দ 


মুগল সেনাপতি মীর জুমলা তার 
পশ্চাদাবন করলে শাহ সুজা চট্টগ্রামের 
পথে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সপরিবার ও 
দলবল অনুচর বাহিনী নিয়ে আরাকানে 


ওয়ালী খানের নেতৃত্বে এক সৈন্য 
বাহিনী পাঠান । ওয়ালী খান বর্মি 


পালিয়ে যান । আরাকানের তৎকালীন 
রাজা সান্দা-থু ধর্মা প্রথম তাকে 


বাহিনীকে বিতারিত করে আরাকান 
পুনরুদ্ধার করার পর বিশ্বাসঘাতকতা 


রাজকীয় সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করেন । 
শাহ সুজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব 


করে আরাকান রাজ নরমিখলাকে বন্দি 
করে নিজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 


সুন্দরী কন্যা আমেনাকে দেখে সান্দা-থু 
ধর্মা পাগল হয়ে ওঠেন । আমেনাকে 


বন্দিদশা থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে 
নরমিখলা গৌরে এসে সুলতান জালাল 


বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালে মুগল 
বংশীয় শাহ সুজা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান 


উদ্দীন শাহকে সব কথা খুলে বলেন । 


করেন। এ নিয়ে শাহ সুজার সঙ্গে 


ংলাদেশের অংশ | 


২. বর্মি রাজের আরাকান দখল, 
নির্যাতন অতঃপর মুক্তিসংখ্বাম: চরম 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসা দীর্ঘদিনে 
আরাকানি সামন্ত রাজাদের মধ্যে দেখা 
দেয় মতবিরোধ । একে অপরের 
টা দখল সহ্য করতে রা 


আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান ৷ সামন্ত 
রাজা ঘা-থান-ডি ও বার্মার রাজার 
মধ্যে চুক্তি ছিল যে, বার্মার রাজা বোদা 
পায়া আরাকানের স্বাধীন সম্তা অক্ষুণ্ন 
ঘা-থান-ডিকে 


এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আরাকান 
আক্রমণ করে দখল করেন । বোদা 
পায়া আরাকান দখল করে সব চুক্তি 
অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার 
অংশে পরিণত করেন । ঘা-থান-ডিকে 
রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরিবর্তে 
গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হয় 
অতিঅল্পদিনের মধ্যেই আরাকানিরা 
দেখতে পেল বর্মী সৈন্যদের নির্মম 
বর্বর ও পাশবিক অত্যাচার । তের 
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স।ম।কা।লী।ন 


বছরের মধ্যে রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ 
অধিবাসী পালিয়ে সীমান্তবর্তী পাহাড়ে 


৩. ব্রিটিশদের আরাকান ও বার্মা 
ধর বিদ্রোহী নেতা সিনপিয়ার মৃত্যুর 


আরাকানের ওপর বার্মার একাধিপত্য 
ও সুশাসনের প্রমাণ নেই। 


আশ্রয় নেয়। বর্মীদের অত্যাচার ও 


পর বিটিশ বার্মার দু'মিত্রশক্তি অভিন্ন 


নির্যাতনে তখন নাফ নদীর পানি 
আরাকানিদের মৃতদেহে ভরে ওঠে 
তখন থেকেই শুরু হয় আরাকানি 


স্বার্থের কারণে শক্র শক্তিতে পরিণত 


আরাকানিদের ওপর বার্মার শাসন 
মানেই হত্যা, লুগ্ঠন, নিপীড়ন ও 


হয়। ৭০ বছরের ইতিহাসে ব্রিটিশ 
বার্মার মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ ছাড়াও বড় 


রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যা ও শরণার্থী 
সমস্যা | এ থেকেই শুরু হয় আরাকানি 


ধরনের যুদ্ধ হয় তিনটি । প্রথম যুদ্ধেই 


নির্যাতনের ইতিহাস | 
ভাগ্যের চরম নির্মমতায় আরাকানের 
এক সময়কার মুসলিম বাঙালি 


১৮২৬ খিস্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনী 


বা রোহিঙ্গাদের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা 
সংগ্রাম । বর্মী সৈন্যদের অত্যাচারে ঘা- 
থান-ডি এক বিরাট অনুচর বাহিনী 


আরাকান দখল করে নেন । অবশেষে 
১৮৮৫ থিস্টাব্দের শেষ দিকে সমগ্র 
বার্মা বিটিশ দখলে চলে আসে। 


নিয়ে সপরিবারে আরাকান ত্যাগ করে 


বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। ঘা- 


পরাজিত রাজা থিব আ্্রসমর্পণ করলে 
ব্রিটিশ সরকার তাকে ভারতে নির্বাসিত 


থান-ডির আগমনের পর আরাকানি 
বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
মুক্তিযুদ্ধ জোরদার হয় । ঘা-থান-ডির 
মৃতদুর পর তৎপুত্র সিনপিয়া মুক্তিযুদ্ধের 
নেতৃত্ব দেন । তুমুল সংগ্রামের মাধ্যমে 
একমাত্র রাজধানী গ্রোহং ছাড়া সমগ্র 
আরাকান সিনপিয়া বাহিনী দখল করে 
নেন । রাজধানী ম্োহং অবরোধ করার 


আবহাওয়ার কারণে আমন্ত্রণ স্থিমিত 
হয়ে আসে | এতে পরাজয় বরণ করে 
সিনপিয়া পুনরায় পালিয়ে কোম্পানির 
অধিকৃত পর্বত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ 


করে। 


রাজনৈতিক মূল্যায়নে 
হি অধিকার: গত প্রায় দুই 
হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় 
দেখা যায় বিটিশ শাসনের আগে বার্মা 
আরাকান শাসন করেছে দু'দফায় মাত্র 
৬৬ বছর (১৪০৬-১৪৩০ খ্রি. ও 
১৭৮৪-১৮২৬ খ্রি.) পক্ষান্তরে 
আরাকান স্বাধীন রাজশক্তি বার্মা শাসন 


রাজশক্তির বড় অংশ এখন রোহিঙ্গা 
শরণার্থী । এ সমস্যার শুরু ১৭৮৪ 
দখলের পর থেকে | ১৮১৫ খিস্টাব্দে 
আরাকান স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী নেতা 
সিনপিয়ার মৃত্দুর দুশ বছর পরেও 
আরাকানি রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা ও 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো সুরাহা 
হয়নি । মিয়ানমারের বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী আরাকানি জনগণ ও 
রোহিঙ্গা শরণার্থীর ওপর যে নির্যাতন 
ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্ব 
ইতিহাসে এক করুণ অধ্যায় । রোহিঙ্গা 
শরণার্থীরা পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ি 
থেকে বিতারিত হয়ে এখন অনাহার 


করেছে প্রায় একশ বছর । আরাকান 
ংলার করদ রাজ্য ছিল একশ বছর। 


পুষ্টিহীনতা খোলা আকাশের নিচে 
বসবাস করছে। এদের মানবেতর 


(১৪৩০-১৫৩১ খি.) ব্রিটিশ কর্তৃক 
১২২ বছর । বাকি সময় স্বাধীনভাবে 
শাসিত হয়েছে মুসলিম, বৌদ্ধ ও মগ 


জীবন এগিয়ে যাচ্ছে শেষ পরিণতির 
দিকে । এ সমস্যার সমাধান খুবই 
জরুরি । সমাধানের একমাত্র পথ 


রাজ বংশের মাধ্যমে । ব্রিটিশদের কাছ 


আরাকানিদের পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে 


করেন | বিপদসংকুল পরিবেশে ১৮১৫ স্টাব্দে মার বিতারি নি'রোরি 
খিস্টাব্দে সিনপিয়া মৃতুবরণ করেন । পর সময় টি আবাসভৃমিতে ফিরিয়ে নেওয়া ্ রঃ 
:নওল হাতের কলম 

* সদস্য কুপন 


এ 


এ মিক 


[স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 
'নওল হাতের কলম* বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে সদস্য হতে পারে 1] 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 
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গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 


জিহাদ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি 


ড. ইউসুফ আল-কারযাভী 


শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারযাভীকে বততর্যান বিশ্বের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী আলেম হিসেবে বিবেচনা করা হয় । ইসলামের নানাবিধ 
বিষয়ে তিনি ১২০টিরও বেশি পা্ত্যপূর্ণ বই লিখেছেন । তার 
সবচেয়ে মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে ২০০৯ সালে প্রকাশিত ফিকহুল 
জিহাদ অন্যতম । ১৬৪৬ পৃষ্ঠার সুবিশাল এ এন্ছে শায়খ কারযাভী 
জিহাদ নিয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলো পর্যালোচনা করে বর্তমান সময়ের 
আলোকে জিহাদের ধারণাকে পৃঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
তিউনিশীয় ইসলামপন্থী নেতা শায়খ ড. রশিদ ঘানুশী সুবিস্ৃতি এ 
এন্থের একটি পর্যালোচনা করেছেন, যার বাংলা অনুবাদ করেছে 
“সখ্তারণ' । বইটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে আগ্রহী পাঠক তা 
পড়তে পারেন ॥ জিহাদোফোবিয়া আর জিহাদম্যানিয়ার এ উদ্ধত 
সময়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বইটির একটি ক্ষুদ্ধ অংশ অনুবাদ 


নু 


বুক চুক 


8৮৯ 


| 
[ 
] 
| 
! 
] 


চরে ক 
পু 


করেছেন শায়খুল আবরার | 


জিহাদ নিয়ে অনেকেই লেখালেখি 


ভাবার্থ: 'আসমানকে তিনি সমুন্নত 


পতনের যুগ থেকেই জিহাদের ব্যাপারে 


করেছেন । বিভিন্ন ইসলামী ও পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ও 


করে রেখেছেন এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা 
করেছেন । তোমরা যেন 


পিএইচডি পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রচুর 
থিসিস লেখা হয়েছে । গবেষকরাও এ 
নিয়ে কম লেখালেখি করেননি । 
অন্যদিকে, এ বিষয়ে জানা ও মানা, 
প্রচার ও প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন 
ইসলামী দল ও আন্দোলন আকৃষ্টই শুধু 
হয়নি, নিজেদের নামের মধ্যে পর্যন্ত 
জিহাদ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে । যেমন- 
অনেক আরব ও মুসলিম দেশে 
জামায়াতুল জিহাদ জাতীয় নামের 
একাধিক দল রয়েছে । 
কিন্তু জিহাদের মতো ব্যাপক বিস্তৃত 
এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, 
বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মতো উভয় 
ধরনের প্রান্তিক অবস্থানের মাঝে প্রকৃত 
বাস্তবতা হারিয়ে গেছে । এ দু'প্রান্তি 
কতাকে কুরআনে ত্ব্গয়ান ও ইখসার 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন, 
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এইভারসাম্যের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন না 
করো । এবং তোমরা ন্যায্যতার সাথে 
পরিমাপ বা যাচাই করো, ভারসাম্য 
হারিয়ো না।”১ 

যা হোক _ জিহাদ নিয়ে আমরা 
মোটাদাগে তিনটি গোষ্ঠী দেখতে পাই: 


এক. যারা জিহাদ 

ধারণাটির বিলোপ চায়: 

এ গ্রুপটি জিহাদের বিলুপ্তি কামনা 
করে । তারা চায় জীবন 
থেকে জিহাদের ধারণা হারিয়ে যাক। 
তাদের ধ্যানজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 
হলো, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিকতা, 
উন্নত চরিত্র ও মূল্যবোধের দীক্ষা 
দেয়া, যেমনটা তারা বলে থাকে । এই 
ব্যাপারটিকে তারা “নফস ও শয়তানের 
বিরুদ্ধে জিহাদ" হিসেবে বিবেচনা করে 
একে জিহাদে আকবার' (উচ্চতর 
জিহাদ) দাবি করে । 

অবাক করা ব্যাপার হলো, এ গ্রপটির 
সাথে সেসব সুফী ধর্মপ্রচারকের 
দৃষ্টিভজির মিল রয়েছে, পশ্চাৎমুখী ও 


রে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে 
আসছে (অবশ্য সুন্নী ধারার যেসব 
সুফী ধর্মপ্রচারক জিহাদের ব্যাপারে 
ইতিবাচক ছিলেন এবং জিহাদের 
ময়দানে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রয়েছে, তাদের কথা আলাদা | যেমন- 
আলজেরিয়ার আমীর আবদুল কাদের, 
লিবিয়ার ওমর মুখতার এবং গা 
ধারা প্রমুখ)। সেক্যুলার 
পাশ্চাত্যপন্থীদের সাথেও এই পরপটির 
দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে । এদের সাথে 
রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ডান-বাম 
নির্বিশেষে উপনিবেশবাদী শক্তির 
দালালেরা । 
এরা সবাই উম্মাহকে নিরম্ত্ব করে 
রাখতে চায়। যেন শক্রুর সামনে 
মুসলমানরা একদম খালি হাতে 
দাড়াতে বাধ্য হয় । জিহাদের ধারণা 
এবং নতুন-পুরনো সব ধরনের জিহাদী 
আন্দোলনকে তারা এক চোট দেখে 
নেয়। জিহাদকে আক্রমণাত্মক 
শক্রতা বলেও তারা অভিযোগ করে 


থাকে । 
উল্লিখিত এই সকল গোষ্ঠীকে নতুন- 
পুরনো সকল উপনিবেশবাদী শক্তি 
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স্বাগত জানায় । এসব গোষ্ঠীকে তারা 


উপর যারা অত্যাচার করে, দীনের 


গেছে! এ আয়াতটিকে তারা আয়াতুস 


আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । যেন তারা 
শক্তিশালী হয়ে ওঠতে পারে এবং 


বিরোধিতা করে, জাতির বিরুদ্ধে 


সাইফ বা তরবারির আয়াত বলে 


ষড়যন্ত্র করে এবং দেশে দেশে 


উপনিবেশবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে 
পারে । ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা ভারতীয় 
উপমহাদেশে কাদিয়ানী নামে এ 
ধরনের একটা সম্প্রদায় গড়ে 
তুলেছিল । জিহাদের ধারণাকে নির্মূল 
করার জন্য এদের তৎপরতার কথা 
সর্বজনবিদিত । এ তৎপরতার উদ্দেশ্য 
ছিল উপনিবেশবাদের পথ পরিষ্কার 
করা । যেন মুসলমানদের পক্ষ থেকে 
কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা শীসন- 
কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে পারে । 


আধুনিক যুগের ভালো-মন্দ, সঠিক- 
বেঠিক, ন্যায্য-অন্যাধ্য সকল প্রকার 
জিহাদের নিন্দা করে থাকেন । অথচ 
খোদাদ্বোহী শাসকদের দ্বারা সংঘটিত 
অনৈতিকতার সয়লাব এবং যাবতীয় 
অন্যায়বঅপকর্ম যেন সমর্থনযোগ্য! 
ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা হয়েছে, কত 
শত হুরমত লঙ্ঘন করা হয়েছে, কত 
মানুষের মর্ধাদাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া 
হয়েছে, কত হাজারো মানুষকে 
অপহরণ করে নিয়ে গুম করে ফেলা 
হয়েছে তারা বেঁচে আছে নাকি মারা 
গেছে কিছুই জানা যায়নি, কত 
মানুষকে জেলের ভেতর প্রকাশ্যে বা 
গোপনে মেরে ফেলা হয়েছে, এভাবে 
কত শত অন্যায় সাধিত হয়েছে, তার 
কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এই 
সবকিছু বুঝি বৈধ ও সমর্থনযোগ্য! 
অন্যদিকে, নিপীড়িত কেউ এইসব 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালে তা 
হয়ে যায় অপরাধ, তারা হয়ে যায় 
অপরাধী, আর তাদের কাজ হয়ে যায় 
অবৈধ! 
হ্যা, এটা ঠিক, তাদের কেউ কেউ 
প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে 
ফেলে । তবে তাদের তো অন্তত 
একটা কৈফিয়ত আছে । অথচ তাদের 


সীমালজ্বন ও বিপর্যয় করে, 
তাদের তো সেই য়তটুকুও 
থাকেনা । 


যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে: 

প্রথম গ্রুপটির একেবারে বিপরীতধর্মী 
আরেকটা গ্রুপ আছে। এদের বুঝ 
অনুযায়ী জিহাদের মানে হলো পুরো 


অভিহিত করে থাকে | তবে সবচেয়ে 
অবাক ব্যাপার হলো, ঠিক কোনটি 
তরবারির আয়াত, সেটি তারা আজ 
অব্দি ঠিক করে উঠতে পারেনি । 

তারা জাতিসজ্ঘের সনদকে মানে না। 
কারণ তা নাকি উম্মাহকে জিহাদ থেকে 
নিবৃত রাখে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব 
সীমানাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে 
এবং আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদকে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিহিত করতে তাগিদ 


দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । যারা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, 


দেয় । 
এছাড়া যুদ্ধবন্দী বিষয়ক আন্তর্জাতিক 


দাওয়াতী কাজে বাধা দিয়েছে, দীন 


চুক্তিকেও তারা অস্বীকার করে | কারণ 


পালন থেকে বিরত রেখেছে কিংবা 


তাদের দৃষ্টিতে কোনো বিধিনিষেধ বা 


যারা মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা 
দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমঝোতার হাত 


শর্ত ছাড়াই বন্দীদেরকে হত্যা করা 
যায়। কিন্তু এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 


বাড়িয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করেনি, শত্রতাও করেনি এ 


চুক্তি তাদের অমনটা করতে বাধা 
দেয় । 


দু'পক্ষের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য 
করেনা । 
এ গ্রুপটি মনে করে, প্রত্যেক সক্ষম 


এমনিভাবে দাস প্রথার বিলোপ 
সংক্রান্ত বৈশ্বিক ও তারা 
প্রত্যাখ্যান করে । তাদের দৃষ্টিতে, এটি 


মুসলমানেরই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


মেনে নিলে আল্লাহ কর্তৃক হালাল 


করা অবশ্য কর্তব্য । অমুসলিমদেরকে 


বিধানকে হারাম করে নেয়া হয়, যা 


হত্যা করার কারণ হিসেবে নিছক 


আল্লাহর বিধানকে বাতিল করার 


তাদের কুফরই (ইসলামকে অস্বীকার 
করা) নাকি যথেষ্ট! 


নামান্তর! 
তারা আরো মনে করে, তরবারি ও 


তারা মনে করে, মুসলমানদেরকে যারা 


জিহাদের মাধ্যমেই দুনিয়া জুড়ে 


নিরাপত্তা দিয়েছে তাদের নিরাপত্তা 
প্রদান করা, যারা আমাদের বিরুদ্ধে 


ইসলামের প্রসার ঘটেছে । দাওয়াতী 
কাজ, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, মানুষকে 


যুদ্ধ করেনি বা আমাদের ঘরছাড়া 


বুঝানো এবং মুসলমানদের চারিত্রিক 


করেনি কিংবা আমাদের ঘরছাড়া করার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে,তাদের সাথে 
ভালো ও ন্যায্য আচরণ করা সংক্রান্ত 
কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.)-এর 
হাদীসগুলো বা এরূপ যা কিছু আছে, 
সবই নাকি অস্থায়ী! এসব কিছুর 
কার্যকারিতা নাকি শেষ হয়ে গেছে! 


মাধুর্যের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি 
ঘটেছে, তলোয়ার কিংবা বর্শা, অর্থাৎ 
করে ব্রিটিশ এতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ 
থমাস আরনন্ড 7116 4১752011715 ০91 
15107 বইয়ে উল্লেখ 
করেছেন, এ গ্রুপটির মতে, তারা হলো 


মুসহাফ বা কুরআনের কপিগুলোতে 
এগুলো নাকি স্নেক লিখিত আকারে 


বিপথগামী । কারণ তারা নাকি 
মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে দুরে 


আছে, কিন্তু কোনো তাৎপর্য আর 
অবশিষ্ট নেই! তাদের দাবি মতে, এ 


সরিয়ে রাখতে চায়। যারা এসব 
প্রাচ্যবিদের মতামতকে সমর্থন করে, 


ধরনের প্রায় একশ চন্রিশ থেকে দু'শর 


তারা নাকি ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান 


মতো আয়াতের কার্যকারিতা মাত্র 
একটি আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে 


সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ | ইসলামী 
জ্ঞানে এদের দৌড় নাকি খুবই 
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সীমিত । এরা নাকি শয়তান 
প্রাচ্যবিদদের শিষ্য! 


থাকুক, মুসহাফ বা কুরআনের কপি 


ইন্টারনেট | কারো অনুমতির অপেক্ষা 


জিহাদমুক্ত থাকুক, উম্মাহর সীমানা 


এ ধরনের চিন্তার বেশ খারাপ প্রভাব 


পাহারাবিহীন পড়ে থাকুক এবং জান- 


আছে। এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা 


মাল-আবরু অরক্ষিত অবস্থায় থাকুক । 


লালনের পরিণতিতে একনিষ্ঠ নিয়তের 
রা স্বজাতি ও পরিবার- 
পরিজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে 
নেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও 
তাদেরকে হত্যা করে | এরা তাদেরকে 
এসব কাফেরদের দলে গণ্য করে, 
যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা আবশ্যক । 
কারণ তারা নাকি ইসলাম থেকে বের 
হয়ে গেছে! আর যারাই এদের সাথে 
ভিন্নমত পোষণ করে, তাদেরকে তারা 
নির্বিচারে কাফের অপবাদ দিয়ে 
থাকে । এমনকি আলেমগণও এই 
অপবাদ থেকে রেহাই পান না। এই 
সশস্ত্র তৎপরতায় কোনো নিরপরাধ 
ব্যক্তি মারা গেলেও তারা পরোয়া করে 
না। তাদের এইসব কাজের ফলে 
ইসলামের ওপর সহিংসতার কলঙ্ক 
চেপে বসে । 
এদের মধ্যে কেউ কেউ আরও এক 
ধাপ এগিয়ে এমনসব ব্যক্তিকে হত্যা 
করে যাদের সাথে তাদের কোনো 
সম্পর্কও নেই, সমস্যাও নেই | যেমন- 
পর্যটক, বিমানযাত্রী বা এ জাতীয় 
কেউ । এসব মানুষকে হত্যা, অপহরণ 
কিংবা পনবন্দী করার মাধ্যমে তারা 
সমাজে আতঙ্ক তৈরি করতে চায় 
এসব তৎপরতার মাধ্যমে তারা 
ইসলামের বিরুদ্ধে সহিংসতার 
পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ 


একইভাবে তারা দ্বিতীয় গ্রুপের 
বাড়াবাড়ি ও গৌড়ামি থেকেও মুক্ত 
থাকে । দ্বিতীয় গ্রুপটি মুসলমানদের 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে চায়, দুনিয়ার 
সবার ওপর আক্রমণ করতে চায় এবং 
সাদা-কালো, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সবার 
বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা 
দাবি করে, এসব কাজকর্মের মাধ্যমে 
রা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে 
এবং জান্নাতে যেতে পারবে । এ 
কারণে তারা মনে করে, তাদের সাথে 
চললে সরল সঠিক পথের দিশা পাওয়া 
যাবে এবং তাদের সামনে অত্যাচারী 


না করেই এ প্রচারমাধ্যমগ্ডুলো সবার 
ঘরে ঢুকে পড়ে । এছাড়া রয়েছে 
আন্তর্জাতিক ভাষায় লিখিত বিভিন্ন 
প্রবন্ধ ও পুস্তিকা । এসব উপকরণ ও 
মাধ্যমই আমাদের যুগের জিহাদের 
জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র । তবে 
এগুলোকে কাজে লাগাতে হলে 
আমাদের দরকার একদল দক্ষ, বিশ্বস্ত 
ও শক্তিশালী দাঈ, প্রশিক্ষক ও 
মিডিয়াকর্মী । তাদেরকে সময়োপযোগী 
পদ্ধতিতে নানা ভাষাভাষী মানুষের 
কাছে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরতে 
সক্ষম হতে হবে | যেন তারা মানুষকে 
ভালোভাবে বুঝাতে পারেন এবং 
তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতে 


শাসকদের তৈরি বাধার পাহাড় দূর 
হয়ে যাবে । কোনো রকম বিকৃতি ও 
প্রপাগাণ্ডা না করে স্পষ্টভাবে আল্লাহ ও 


পারেন । 

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, এই 
গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে প্রতি দশজনে 
একজন, এমনকি হাজারে একজন 


তার রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত 
মানুষের কাছে পৌছে দেওয়াটা এদের 
জন্য যেন বেজায় কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব 
ব্যাপার । 

এটা ঠিক, অতীতকালে জিহাদের এ 
পদ্ধতিটি ঠিকই ছিল । কারণ তখন 
কায়সার ও কিসরা কিংবা তাদের মতো 
অত্যাচারী শাসকেরা তাদের জাতির 
সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতো । তাই 
তাদেরকে পরাজিত ও জোরপূর্বক 
বিতাড়িত না করে মানুষের কাছে 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানো অসম্ভব 
ছিল । এই বাস্তবতার কারণেই সাহাবী 
ও তৎকালীন মুসলমানরা এ পন্থা 


তোলার সুযোগও করে দেয়। অবলম্বন করেছিলেন । 

কিন্তু বর্তমানে আমাদের জন্য এ পন্থা 
তিন. মধ্যপস্থী ও অবলম্বনের আর দরকার নেই । কারণ 
ভারসাম্যপূর্ণ দল: আধুনিক মিডিয়ার কল্যাণে আমরা 
তৃতীয় গ্রুপটি হলো মধ্যপন্থী দল ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বজুড়ে 
(উম্মাতুল ওয়াসাতু)। এদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারছি, আমাদের 


আল্লাহ তায়ালা মধ্যপন্থার পথ 


বক্তব্যগুলো শোনাতে পারছি । কোনো 


দেখিয়েছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছেন 
এবং শরীয়া ও বাস্তবতা উভয়ের 
তাৎপর্য উপলব্ধির দূরদর্শিতা প্রদান 
করেছেন । ফলে তারা প্রথম গ্রুপের 
শৈথিল্য থেকে মুক্ত থাকে, যারা চায় 
উম্মাহর অধিকারগুলো শক্তিহীন 


কর্তৃপক্ষ এ কাজকে থামিয়ে দিতে 
পারছে না। 

দাওয়াতী কাজের জন্য এখন আমাদের 
হাতে রয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রচার 
ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট টিভি 
চ্যানেল, রেডিও স্টেশন এবং 


লোকও আমাদের নেই । 
আমাদের বৈশ্বিক 
ওয়েবসাইট 


(%%ড/.151810001711109.1001) 
উদ্বোধনের দিন আমি বলেছিলাম, 
নিশ্চয় এই কার্যক্রমগ্ুলো এখনকার 
সময়ের জিহাদ | যারা মুজাহিদ হতে 
ইচ্ছুক, যারা আত্মত্যাগ, ধনসম্পদ বা 
শ্রম দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পথে 
জিহাদের মর্যাদা লাভ করতে চান, 
তাদের জন্য এটিই হলো আজকের 
যুগের জিহাদ । এখনকার জন্য এটিই 
হলো বড় ও দীর্ঘমেয়াদী জিহাদ । 
নোট: অনুবাদ সুত্র: ফিকহুল জিহাদ, 
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, চতুর্থ 
সংস্করণ, (কায়রো:  মাকতাবাহ 
ওয়াহবাহ), পৃ. ২৪-২৮ 


৫৫:৭-৯ 
২ মান-মর্াদা, আশ্রয়, নিরাপত্তা, স্ত্রী, নারী; 
এসবকে একত্রে হুরমত হিসেবে অভিহিত 
করা হয় । এর শাব্দিক অর্থ হলো নিষিদ্ধতা | 
ইসলামে যেহেতু উল্লেখিত বিষয়গুলো 
এগুলোকে একত্রে হুরমত বলা হয়। 
অনুবাদক 
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মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 
জ্ঞানের অতীব প্রয়োজনীয় শাখাসমূহ 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


আকড়ে ধরে 
ধান বানানোর নির্দেশ 
প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ সকলের 
জন্য সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করত এর 
আদেশগুলো বাস্তবায়ন এবং নিষেধ 
থেকে বিরত থাকা সফল ও শান্তিময় 
জীবন লাভের জন্য অত্যন্ত জরুরি 
কিন্তু সুন্নাহর এই বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছা 
সবার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় কেউ এর 
প্রতি উদাসীন আচরণ করতে পারে 
তাই সুন্নাহর পরিপালনকে কারো 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে না দিয়ে 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই সুন্নাহকে 
জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করার 
নির্দেশে করেছেন। তিনি ইরশাদ 
করেন, 
4 ৬ ৩৩ ৩ এ পু ডি 
[১৫ 
“তোমরা রসূলের আনিত বিধা 
ধর এবং সেগুলোর ওপর 
পরিচালনা কর | আর তার নিষেধকৃত 
জিনিস থেকে বিরত থাক এবং এর 
ধারেপাশেও যেও না ।”১ 


অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
০4:৭4 
[05648 665৯১।22754015% 
“নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও পরকালের 
ওপর বিশ্বাস রাখে এবং অত্যাধিক 
জিকির করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ 
বিদ্যমান ।”২ 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 
ভী 05% 25 এ৬। 2 ৩ সু ৩৫ ৩5 
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“কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার 
নয় যে, আল্লাহ_ তার সাথে কথা 


বুঝা গেল এই হুকুম আল্লাহ তাআলা 
অহীর অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে 


বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা 


দিয়েছেন । তা ছাড়া এ আয়াত থেকে 


পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি 
কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর 
আল্লাহ যা চান, সে তা তার 
অনুমতিক্রমে পৌছে দেবে । নিশ্চয় 
তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় 5 
এ আয়াতে ওহীর ৩টি পদ্ধতি বর্ণনা 
করা হয়েছে । তবে কুরআন অবতীর্ণ 
হয়েছে তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র | অর্থাৎ 
হযরত জীাবর (আ.)-এর মাধ্যমে 
প্রথম দুটি পদ্ধতিও ওহীর পন্থা হিসেবে 


প্রচলিত ছিল। যেহেতু ওই 
দু'পদ্ধতিকে রআনের ন্যায় 
তিলাওয়াত করা হয় না বিধায় 


সেগুলোকে ওহীয়ে গায়রে মতলু বলে 
তবে কুরআন সেই ওহীর বার বার 
বরাত দিয়ে থাকে এবং কুরআনের 
বিভিন্ন স্থানে এই দুই প্রকার ওহীকে 
আল্লাহ তাআলা নিজ জাতের দিকে 
মনসুব করেছেন । উদাহরণস্বরূপ নিম্নে 
একটি আয়াত বর্ণনা করা হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৪৮৩৪৩ ৬০৩৫ ভরে এড 
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৮ হলে, 

১. এমন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা 
কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় 

২.এ শ্রেণীর অহী সরাসরি আল্লাহর 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো এবং 
আল্লাহর নিজের হুকুম হিসেবে গণ্য 
করা হতো । 

৩. এ ধরনের বিধি-বিধানও কুরআনের 
ন্যায় মান্য করা ওয়াজিব । 

৪. এধরনের বিধি-নিষেধ দ্বারা কখনো 
মুসলমানদের পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য 
হতো যে, তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর অনুসরণ করে কি না করে? । 

কুরআন করীমে এধরনের আরো 

অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান । তবে 
টা টি মানার জন্য এই একটি 
যথেষ্ট । 

এ পর্যায়ে হাদীসের গুরুত্ব ও হাদীস 

ব্যতীত কুরআন বোঝা সম্ভব নয়, 

একথা স্পষ্ট করার জন্য দুয়েকটি 
দৃষ্টান্ত পরিবেশন করা হল । 

নামায ইসলামের প্রধান ইবাদত । 

কুরআনের মধ্যে নামায কায়েম করার 

ব্যাপারে ৭৩ বারের অধিক নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । তবে কোথাও নামায 
আদায়ের পূর্ণ পদ্ধতির নিয়ম বর্ণনা 
করা হয়নি । এটা কেবল সুন্নাহ দ্বারাই 
জানা যায় । সুতরাং সুন্নাহকে অস্বীকার 


এ আয়াতে বায়তুল মুকাদ্দসকে কেবলা 
বানানোর পূর্ব ঘোষিত আদেশকে 


করা হলে নামাযের মত মহান ইবাদত 
কায়েম করা অসম্ভব হয়ে যাবে । আর 


আল্লাহ তাআলা নিজ জাতের দিকে 


অসম্ভর কোন কাজের হুকুম আল্লাহ 


মনসুব করেছেন । অথচ পূর্ণ কুরআনে 


তার বান্দাকে দেয়নি । তাই বোঝা 


কোথাও বায়তুল মুকাদ্দসকে কেবলা 
বানানোর কথা উল্লেখ নেই । সুতরাং 


গেল যে, মধ্যে মূল 
কথাগুলো বর্ণনা করে অবশিষ্টগুলো 


জানুয়ার১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে । 
কুরআন করীমে কয়েকটি নির্ধারিত 
সময়ে নামায কায়েম করার কথা 
জানান দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
(৮৮6৮4 ৮8-5 
[৮৮01] 
কিন্তু সময়গুলো কি কি? এটা কেবল 
সুনাহ দ্বারাই জানা যায় । অনুরূপভাবে 
দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামায যে নিয়মে 
আমরা কায়েম করি, তাও কুরআনের 
কোন স্থানে বর্ণিত নেই । তন্তরপ 
প্রত্যেকটি নামাযের রাকাত সংখ্যা কত 
এবং কোন রাকাতে কি পড়া হবে, 
তাও আমরা সুন্নাহ দ্বারা জানতে 
পেরেছি । অন্যথায় কুরআন করীমে 
কোথাও একথার বিবরণ পাওয়া যায় 
না। 
যাকাত ইসলামের মৌলিক ইবাদত । 
৩০ থেকে অধিক স্থানে যাকাতের 
নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। তবে 
যাকাতের পরিমাণ কি? কার কার 
ওপর যাকাত ফরয হবে এবং কোন 
কোন পণ্যের যাকাত দিতে হবে 
মূল কথাগুলো কুরআনে বর্ণনা করা 
হয়েছে । তিনটি জিনিস ব্যতীত রোযা 
অবস্থায় আর কোন কোন জিনিস 
নিষিদ্ধ? কি ধরনের চিকিৎসা রোযা 
অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি, 
এসব বিষয় কেবল হাদীস দ্বারাই জানা 
যায় । মানুষের ওপর হজ ফরয | তবে 
কার ওপর একথা কোন আয়াতে বর্ণনা 
করা হয়নি | বরং এর বিস্তারিত বিবরণ 
সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত | 
কুরআন করীমে মহিলাদের খাতুস্রাবের 
ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
৮৮০৬৩ 8 ৩৪, ৩৪2 ৩৪ এ2 
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“লোকেরা আপনার কাছে খতুস্রাব 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি 
বলেন, তা অশুচি | সুতরাং খতুত্রাবের 
সময় র থেকে পৃথক থেকে এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা: পবিত্র না হয়, 
ততক্ষণ তাদের কাছে যেও না। 


(অর্থাৎ সহবাস করো না) হ্যা, যখন 


নেবে । হযরত আসমা (রাযি.) 


তারা পবিত্র হয়ে যায়, তখন তাদের 


জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তা দ্বারা 


কাছে সেই পন্থায় যাবে, যেমনটা 


পবিভ্রতা অর্জন করব । নবীজি (সা.) 


আল্লাহু তোমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন |” 

এ আয়াত অনুযায়ী খতুস্রাব শেষে 
মহিলাদের পবিব্রতা অর্জন উদ্দেশ্যে 
গোসল করা ওয়াজিব । কিন্তু কিভাবে 
এই গোসল করতে হবে, তা এখানে 
উল্লেখ নেই । এর বিবরণ হাদীসে 
পাকে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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রা] ঠা 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
আসমা বিনতে ইয়াধিদ (রাযি.) নবী 
করীম (সা.)-এর কাছে খতুত্রাবের 
গোসল সম্পর্কে জানতে চাইলে নবীজি 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তোমাদের কেউ 
বড়ই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা 
উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে । 
প্রথমে মাতার ওপর পানি প্রবাহিত 
করে তাকে শক্তভাবে মালিশ করবে, 
যাতে পানি মাতার গোড়া পর্যন্ত পৌছে 
যায়। তারপর খৃুশবো মিশ্রিত এক 
টুকরা সুতী কাপড়ের সাহায্যে রক্তের 
স্থানগ্ুলোকে ভালোভাবে ধোয়ে 


৫ প ১৩৫০০ 


উত্তর দিলেন, “সুবহানাল্লাহ! 
ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? 


হযরত আয়িশা (রাযি.) বললেন, 
নবীজি (সা.) তা গোপন করতে 
চাচ্ছেন, তুমি তা দ্বারা রক্তের দাগ 
অনুসরণ করবে । অতপর হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বললেন, আনসারী 
মহিলারাই উত্তম । কেননা লজ্জা 
তাদেরকে দীনের বুঝ গ্রহণ থেকে 
বিরত রাখতে পারে না ।”৬ 


সুতরাং কুরআনের বিধানসমূহ 
যথাযথভাবে বোঝা সুন্নাহ ব্যতীত 
কোনোভাবে ৰা নয়। কুরআনের 
সাথে সুমীহর ও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক 
বিদ্যমান | জন করীমের 
জ্ঞানার্জনের পর সবচেয়ে বেশি 
ফযীলতের বিষয় হল সুন্নাহর 
জ্ঞানার্জন । নবী করীম (সা.) স্বয়ং 
নিজেই সুন্নাহর জ্ঞানার্জনকারীদের জন্য 
দুআ করেছেন । 
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হযরত আবুদ দরদা (োযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) ইরশাদ 
করেন, “আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে 
তরোতাজা রাখুক, যে আমার একটি 
হাদীস শুনেছে এবং তাকে হুবহু 
অপরের কাছে পৌছিয়েছে। যার কাছে 
পৌছানো হয় সে কখনো শ্রবণকারী 
থেকে বেশি সংরক্ষণকারী হয় । তিনটি 
জিনিস এমন আছে যার দ্বারা হৃদয় 
পরিস্কার হয় এবং ধোকা, প্রতারণা ও 
খেয়ানত থেকে অন্তর পরিস্কার থাকে | 
এক. আল্লাহর জন্য আমলকে খালিস 
করা । দুই. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
উপদেশ ও মঙ্গল কামনা । তিন. 
মুসলমানদের জামাতকে অত্যাবশ্যক 


জানুয়ার'১৭ __া্ল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 
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করে ধরা। কেননা, তাদের দুআ 
অনুপস্থিতিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ।" 
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5 পর 05 রে 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


(সা.) হজের মৌসুমে নজেকে 
মানুষের ওপর পেশ করতেন এবং 


বলতেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি 


অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায় । কেননা 


আছে কি যে আমাকে তার গোত্রের 
কাছে নিয়ে যাবে, যাতে আমি 
তাদেরকে আল্লাহ পাকের কালাম 
শোনাতে পারি? কেননা কুরাইশ 
গোত্রের লোকরা আমাকে আল্লাহর 
কালাম তাবলীগ করতে বীধা- 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।”” 

তবে সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রচুর 
সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে | যাতে 
মউযু বা জাল ধরনের কোন হাদীস 
আপনার কথা ও কাজের মধ্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


হযরত মুগীরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


১০০০ ৪৪ (৪5 
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“আমার ওপর মিথ্যা বলা অন্য ব্যাপারে 
মিথ্যা বলা এক সমান নয় । যে ব্যক্তি 
আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে; সে 
জাহান্নামে তার ঠিকানা বানাবে ।৯ 
হযরত আবু হুরায় (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী বরা (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


395 599-9গৃস ৬১৮ 
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“শেষ যুগে কতিপয় দাজ্জাল ও 
মিথ্যাবাদি আসবে, যারা তোমাদের 
কাছে এমন কিছু হাদীস নিয়ে আসবে 
যা তোমরা এবং তোমাদের 
পূর্বপুরুষরাও শুনতে পাবে না। 
তদুপরি তোমরা তাদের থেকে দূরে 
থাক, তারা তোমাদের পথভ্রষ্টও করতে 
পারবে না এবং ফিতনাতেও ফেলাতে 
পারবে না 1৯০ [চলবে] 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-হাশর, ৫৯:৭ 


* সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 90195071]61078 17) 81)7020--- 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
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ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
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৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৯, - ২০০১ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৮০, 

হাদীস: ১২৯১ 


"হুম জাল-সহীহ খ. ১, পৃ. ১২, 
আত্তার্তহীদ ৪১ 


ক।বি।তা 


আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা 
সৈয়দ শামসুল হক 


যার খোজে আমি আকাশ পাতাল এতকাল চষে ফিরেছি, 
সে যে বসে আছে আমারই ভেতর আমি কি কখনো ভেবেছি 
এই বোকামির খবর যদিবা রটে যায় পৃথিবীতে 

তাইতো কাবার চৌকাঠে পড়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছি। 
কখনো কি তুমি নিজের চেহারা দেখেছো, মজনু, নিজে? 
তাহলে বলতে লায়লার মতো আমিও নেশায় মজেছি । 
মিলনের রাত পলকে পলকে ফুরায় এ পৃথিবীতে 

বিরহের রাত ক্রমেই দীর্ঘ দীর্ঘই হয় দেখেছি । 

তুমি নৌকার মাঝি কি আমাকে বাচাতে পারবে ভাবো 

ডুবে যে যাবেই বাচাবে কে তাকে? ভরা গাঙে আমি ডুবেছি। 
যে-বাতি নিভেছে জ্বালাতে কি তাকে পারতো না এই প্রেম? 
প্রেম তুমি বলো, আমি তো কেবলি অপ্রেম তার দেখেছি । 
যদি চাও দয়া ছিড়ে ফ্যালো জামা, তবে হও সন্নাসি 
রাজবাড়িতেও নেই সে রত্ব যাকে আমি এত খুজেছি। 


কোন সে পুরুষ এলো রে 


যার কারণে কিসরা প্রাসাদ 
ধুলোয় ধবসে গেল রে। 
নিভে গেল অগ্নিশিখা 
হাজার বছর জ্বালানো 
লাত ওজ্জা শয়তানেরা তোমাকে খুঁজেছি 
করলো শুরু পালানো । মাহবুবা মাসুমা অনু 
সকল আধার চলে গেল তোমাকে খুঁজে ছিলাম 
সেই নবীজির হাসিতে পাখিদের কলতানে, 
প্রাণের চেয়েও সেই নবীকে খুঁজেছিলাম তোমাকে 
হবে ভালোবাসিতে । ভ্রমরের গুনগুন গুঞ্জনে । 
রা রকোলোউঠী  খুঁজেছিলাম তোমায় 
সেই টাদেরই আলোতে পাহাড়ের ঝর্ণা ধারায়, 
লিয়াত দূর হলো সব দুর আকাশের হাজারো তারায় 
ক্লান্ত কঠিন হালতে । হে নবী তোমাকে খুঁজেছি 
তিনি সুবাসিত গোলাপ কলির মাঝে, 
চান না কে সকাল বিকাল আর নিরব সাঝৈ । 
সেই কষ্ট হের গুহায় আভানের র তানে 
কেঁদেছিলেন দিন রাতে । ০ 
সাগরের উপছে পড়া বানে 
মদীনাতে কীদেন আজো এসবের মাঝে খুঁজে তোমায় 
বলে ইয়া উম্মাতী পাইনি আজও বাস্তবে, 
কবে কখন মুক্তি নাজাত তোমাকে পেয়েছি খুঁজে 
রক্ষা পাবে এই জাতি । হদয়ের গভীর আনুভবে । 
জানুয়ারি*১৭ 


আমার আরাকান 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


ংলা ভাষার রাজধানী 

আমার মানচিত্রের অংশ বলে জানি । 
কবি আলাউল শাহ সগীর 

আমার সাহিত্যের রাহগীর | 
ইতিহাসে আমার বাংলার অংশ 
রোহিঙ্গারা আমার বাঙালি ভাই 
আমারই বংশ । 

ওরা আমার বাংলাভাষী মুসলমান 
আমার আরাকান আমার আরাকান । 
আরাকানের রাখাইন রাজ্যে ধর্ষিত বোন 
তোমায় করছে অভিশম্পাত 

শিশুর রক্তাক্ত শরীর ভাইয়ের খপ্তিত 


রোহিঙ্গারা তোর স্বজাতি বাঙালি ভাই 
ওরা বাংলাভাষী আমার 

মানচিত্রের অখপ্ডিত গান, 

দখলদার ব্রিটিশ আমার মানচিত্র 

করেছে খানখান আমার আরাকান 

মুক্ত কর আরাকান । 

জলে ভেসে আসা ভিনদেশি মৃত হাতীকে 
বঙ্গবাহাদুর বানিয়ে কাদিস 

অথচ রোহিঙ্গারা তোর বাঙালি ভাই 
ওদের ওপর নির্মমতায় কীদে না তোর প্রাণ 
ওরে নরপশু পাষাণ ওরে পাষাণ! 


কি হল তোমাদের! 

হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর 

(সূরা আন-নিসার ৭৫ আয়াতের ভাবার্থ) 
হলটা কি তোমাদের বসে আছ চুপ! 
বাধিল কি ক্ষণিকেরর মোহ মায়া রূপ? 
তবে কেনো বের হয়ে যাওনারে নর__ 
খোদার দেখানো পথে! যম ভীতি-ডর? 
চিৎকারে ফাটে কান, পরিবেশ ভারি, 
দুর্বল, নারী, শিশু করে আহাজারি! 
কাঁদে আর বলে তারা দয়াময় ওহে! 
জালিমের জালাতন আর নাহি সহে!! 
জালিম-বলয় হতে নাও বের করে, 
জুলুম-অনলে পুড়ে নিতি প্রাণ ঝরে! 
তোমার সকাশ হতে অলী করো ঠিক, 
ছুটতে হয়না যেনো এদিক-ওদিক । 
স্বনয়নে দেখে এই ভয়ানক রূপ! 
হলটা কি তোমাদের বসে আছ চুপ! 
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স্বাস্থ্যগুণ সমৃদ্ধ গোলমরিচের চা? 


. লাল 


কালো গোলমরিচের চা খেয়েছেন কখনো? জানেন কি, এর 
রয়েছে অনেক স্বাস্থ্যগুণ? কালো গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে 
্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্যান্টিইনফ্লামেটোরি 


, র ও 
ত্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান | প্রাচীনকাল থেকেই 
গোলমরিচ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে । 
গোলমরিচের চা অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করে | এর 
মধ্যে থাকা উপাদান পাইপিরিন ব্যথা ও প্রদাহ কমাতে কাজ 


করে। 

এই চা তৈরিতে গোলমরিচের গুঁড়া করে চা তৈরি করুন 
এবং গরম গরম পান করুন | জীবনধারাবিষয়ক ওয়েবসাইট 
বোল্ডস্কাইয়ের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে এ-সংক্রান্ত 
একটি প্রতিবেদন | 


১. ঠাণ্ডা ও কফ 

গোলমরিচের মধ্যে থাকা ত্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও 
আ্যান্টিক্সিডেন্টের কারণে ঠান্ডা ও কফের সঙ্গে লড়াই 
করে । গোলমরিচের চায়ের ঝাঁজালো ও উষ্ণ স্বাদ নাক বন্ধ 
হওয়া কমায়, গলার প্রদাহ কমায় । চায়ের মধ্যে সামান্য 
গোলমরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে খেতে পারেন । 


২. গলা ব্যথা 

গলা ব্যথা করছে? চায়ের মধ্যে সামান্য গোলমরিচ মিশিয়ে 
পান করুন । এটি গলা ব্যথা কমতে কাজে দেবে | দিনে দুই 
থেকে তিনবার এটি পান করুন । 


৩. সাইনাসের চাপ কমায় 
সাইনাসের সমস্যা হলে নাক বন্ধের সমস্যা দেখা যায় । 
গোলমরিচের চা এ সমস্যা কমাতে কাজ করে । 


৪. বিষণ্রতারোধী 
বিশেষজ্ঞরা বলেন, গোলমরিচের চা বিষগ্নতা কমাতেও কাজ 
করে । তাই বিষপ্ন লাগলে এটি খেতে পারেন । 


৫. ক্যানসার প্রতিরোধ করে 
গোলমরিচ বিভিন্ন ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে | এটি 
ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি কমায় । 


প্রতিরোধে বাদাম যেন পথ্য | বিশেষজ্ঞদের দাবি, অকালে 
মৃত্যু এড়াতে বাদামের বিকল্প নেই ৷ ওজন বেড়ে যাওয়ারও 
ভয় নেই । 

ভিক্টোরিয়ার ঘাস হোক বা আউন্রাম ঘাট, প্রেমবেলায় 
চিনাবাদামের স্থান অমলিন । প্রেম এবং চিনাবাদামের অটুট 
সম্পর্ক । মেলা হোক বা শীতের চিড়িয়াখানা, বাদাম ভাজার 
টান টানটান । কিন্তু বাদামভাজা খেতে খেতে আমরা কি 
কখনও ভেবেছি, বাদামের অশেষ গুণের কথা? 

লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ ও নরওয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ক্যানসারের সঙ্গে লড়তে 
অশেষ ক্ষমতা ধরে একমুখো বাদাম | শরীরে ক্যানসারের 
বৃদ্ধি ঘটতে দেয় না। ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করে। 
বিশেষ করে স্তন এবং প্রস্টেট ক্যানসার এবং শরীরে 
টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দেয় । 

খেতে যতই ভাল লাগুক, ওজন বাড়ার ভয়ে কিন্তু অনেকেই 
বাদাম থেকে দূরে থাকেন । বাদামে থাকে ওমেগা থি 
ফ্যাট । খুব বেশি বাদাম খেলে ক্যালোরি বাড়ার সম্ভাবনা 
থাকেই ৷ তবে সেই সম্ভাবনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে 
নরাজ বিশেষজ্ঞরা | 

তাদের দাবি, দিনে ২০ গ্রাম বাদাম খেলে হৃদরোগের 
সম্ভাবনা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায় । ক্যানসারের সম্ভাবনা 
কমে ১৫ শতাংশ এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমায় ২২ 
শতাংশ । ফুসফুসের সমস্যা ও ডায়াবেটিসে মৃত্যুর সম্ভাবনা 
কমিয়ে দেয় প্রায় ৪০ শতাংশ । 

গবেষকরা জানাচ্ছেন, আখরোট, চিনাবাদাম, কাঠবাদাম 
ছাড়াও ব্রেড নাটস, ব্রাজিল নাটস, ক্যান্ডেল নাটস, টেস্ট 
নাটস, ক্যাসিউ নাটস, কোলা নাটস, পাইন নাটসে প্রচুর 
পরিমাণে ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম, পলিআনস্যাচুরেটেড 
ফ্যাট থাকে | যা কার্ডিওভাসকুলার রোগের সম্ভাবনা কমায়, 
কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখে । আখরোটে প্রচুর 
পরিমাণে ত্যান্টিক্সিডেন্টস থাকে, যা ক্যানসারের 
প্রতিরোধক হিসাবে দারুণ কাজ করে । 


জানুয়ার১৭ ____0 আত্তার্তহীদ ৪৩ 


ভিসার মেয়াদ থাকা সি নিজ দেশে ফিরে যেতে 


হবে । সৌদি সরকার বহিরাগত ওমরা পালনকারীদের সতর্ক 
করে বলেন, ওমরা পালনকারীরা ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে 
যাওয়ার পর সৌদি আরবে রয়ে গেলে তাকে ৫০ হাজার 
থেকে ১ লাখ রিয়াল অর্থদণ্ডে দপ্তিত করা হবে । এর সঙ্গে 
এক বছর কারাদণ্ডও হতে পারে । সৌদি কর্তৃপক্ষ ওমরা 
সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোকে সর্তক করে বলেন, 
ওমরা ভিসার কানুনের খেলাফ জড়িত ব্যবসায়িক 
সংস্থাগ্তলো এবং সৌদি আরবে ওমরা পালনকারীদের সেবা 
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও আইনানুগ কঠিন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে। যারা বহিরাগত ওমরা পালনকারীদের 
আইনবিরুদ্ধ সহায়তা করে এবং নিজ দেশে ফিরে যেতে 
বিলম্বকারী ওমরা পালনকারীদের যারা হেফাজত করে 
তাদেরও ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে । কোম্পানির 
ডিরেক্টরের এক বছরের জেল ও এদেশ থেকে পাঠিয়ে 
দেওয়ার শাস্তিও প্রদান করতে পারে । 

সুর: আল আরাবিয়া ডটনেট 


মৃত্যুর আগে যা বলেছেন জামশেদ 
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জুনায়েদ জামশেদ আল্লাহকে মুহাববত করে আল্লাহর পথে 
বের হয়েছেন । ফলে আল্লাহ জুনায়েদ জামশেদের মুহাব্বত 
প্রত্যেকের অন্তরে পয়দা করে দিয়েছেন ৷ বেসরকারি এক 
টিভি চ্যানেলে জাবেদ চৌধুরীর সাথে কথোপকথনকালে 
পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম তাবলীগী মুরবীৰ মাওলানা 
তারিক জামিল একথা বলেন । তিনি আরও বলেন, যেভাবে 
শোক ও সমবেদনা জুটেছে তার ভাগ্যে আমি বড় বড় 
মণীষীদের ক্ষেত্রেও এত শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করতে 
দেখিনি । তারিক জামিল বলেন, আমি জামশেদের 
পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তার পরিবার বলল, 
জুনায়েদ জামশেদ বলতেন, আয়েশা! তোমরা নারাজ হয়ো 
না, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া চেয়ে নিয়েছি । আমার 
সময় খুবই অল্প । 

ছেলে-মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়ো। ইনশা 
আল্লাহ, আমার সন্তানেরা তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখবে ৷ 
আমার তো সময় কম । তিনি আরও বলেন, জামশেদের 
পরিবার তাকে বলছিল, জামশেদ বলতেন, আয়েশা! আমার 
মনে হয় আমি ৫২ বছর আয়ু পাব । এর চেয়ে বেশি পাব 
না। আল্লাহ পাক তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী ৫২ বছর 
বয়সেই তার কাছে ডেকে নিয়েছেন । সূত্র: কুদরত ডটকম 


শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রুজু করলেন মাওলানা 
সাদ কান্ধলতী 


বিশ্ব তাবলীগের আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ 
কান্ধলতী নিজের বক্তব্যে অভিযোগ উঠা বিতর্কিত 
বিষয়গুলো থেকে রুজু করে নিয়েছেন । ১৩ ডিসেম্বর দারুল 
উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসীন 
হযরত মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী শিক্ষার্থীদের খাস 
মজলিসে বিষয়টি উল্লেখ করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের 
প্রধান মুফতী হযরত হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী জানান, 
“জী, হযরত মাওলানা সাদ সাহেব নিজের চিন্তাচেতনা 
থেকে রুজু করে নিয়েছেন এবং কৃত ভুল-ভ্রান্তির স্বীকার 
করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছেন। এ বিষয়ে দারুল 
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উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মুফতী আবুল কাসেম 
নোমানীর কাছে একটি পত্রও এসেছে দু'দিন আগে তার 
তরফ থেকে। 

এদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র মুফতি হজরত 
যাইনুল ইসলাম কাসেমি এলাহাবাদি বলেন, দারুল উলুম 
দেওবন্দের ইফতা বিভাগ থেকে ফতোয়া প্রকাশের পর এ 
নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় 
তাবলিগমহলে বেশ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 
খোদ নিজামুদ্দীনেও এ নিয়ে বেশ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করতে হয়েছে তাবলীগের কর্মী ভাইদের । 
আমাদেরও বেশ ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়েছে । নানাজনে 
নানান প্রশ্ন করে বিপাকে ফেলেছেন সময়ে-অসময়ে ৷ তার 
ওপর ফতোয়া প্রকাশের পর বেশ কয়েকটি বার দারুল 
উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা সাদ 
কান্ধলভীকে রুজু করবার জন্যও বলা হয় । প্রথমে বিষয়টি 
তিনি আমলে নেননি ৷ পরে মুরব্িবদের কথায় ফতওয়া 
প্রকাশের পূর্বের সেই জবাবটি (ষেটি দ্বারা দারুল উলুম 
দেওবন্দ তার রুজুর ব্যাপারে আশ্বস্ত না হয়ে ফতওয়া 
প্রকাশ করেছে) সমেত একটি ভূমিকা সংবলিত নতুন 
আরেকটি রুজুবিষয়ক পত্র প্রেরণ করেছেন এবং এতে স্পষ্ট 
করেছেন, আকাবিরে দেওবন্দের যে চিন্তাধারা, তিনিও সে 


পথেই রুজু করছেন । সুত্র: মুনশী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, শিক্ষার্থী, 
দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে গর্ভবতী হওয়ায় 


য় বাহভূত প্রেমের সম্পর্কে প্রেমিকার গভবতা হওয়ায় 
এক জুটিকে দুবাইয়ের আদালত দেশান্তরের নির্দেশ 
দিয়েছে । জানা যায়, ২৮ বছর বয়েসি এক আমেরিকান 
যুবক ও ২২ বছর বয়েসি এক পাকিস্তানি যুবতির মাঝে 
প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে । এ অবৈধ সম্পর্কে পাকিস্তানি 
নাগরিক প্রেমিকাটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে দুবাইয়ের এক 
আদালত শাস্তিস্বরূপ এ নির্দেশ দেয় । 

উল্লেখ্য, বিবাহবহির্ভূত নারী পুরুষের সম্পর্ক ইসলামে 
হারাম । দেশটিতে এ ধরনের অবৈধ কাজের পরিণতি 
সাধারণত আরো কঠোর হয়ে থাকে । সূত্রঃ কুদরত ডটকম 


জানুয়ারি'১৭ 


বোরখা খুলতে বাধ্য করায় চাকরি 
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ভারতের মুম্বাইয়ের সুবুরবান জেলার কুরলা এলাকার একটি 
স্কুলের তথ্য-যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষিকা শাবিনা খান 
নাজনিন স্কুলে একটি অনাকাজ্িত ঘটনার শিকার হয়ে 
বোরখা খুলতে বাধ্য হন । স্কুলে নতুন আসা এক জ্যেষ্ঠ 
শিক্ষক নাজনিনকে বোরখা ও হিজাব খুলতে বাধ্য করেন। 
এ ঘটনার পরপরই ওই জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে ওই শিক্ষিকা পদত্যাগ 
করেন । বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি স্কুলে পদত্যাগ পত্র জমা 
দেন । তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনো তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ 
করেনি । চলতি সপ্তাহে এক বৈঠকের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেবে বলে জানিয়েছেন । নাজনিন আরও বলেনবিদ্যালয়ে 
বোরখা ও হিজাব পরে আসার কারণে কয়েক দিন ধরেই 
নানা ধরনের প্রতিবন্ধিকতা ও নির্ধাতনের শিকার হচ্ছিলাম । 
আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে কেউ আঘাত না দেওয়ার জন্য 
আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে বারবার অনুরোধ 
করেছিলাম । কিন্তু কেউ আমার কথা শুনেননি ৷ অনুরোধ 
রক্ষা করেননি । আমাকে অসম্মান করায় আমি ওই বিদ্যালয় 
থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই । সূত্র: আওয়ার ইসলাম 


সাহায্যপ্রদানে বিশ্বে ৪র্থ সৌদি আরব 


প্শল্শক্ 


আত্তার্তহীদ ৪৫ 


সারা বিশ্বে সাহায্য প্রদানে ৪র্থ স্থানে রয়েছে সৌদি আরব । 


আমার ঠিকানা জান্নাত হবে কিনা! মৃত্যু ছাড়া জানা সম্ভবও 


গত ৪০ বছরে দেশটি বিশ্বের ৯৫টি দেশে ১৩৯ বিলিয়ন 


না । আল্লাহ মাফ করুন । 


ডলারের বেশি মানবিক সহায়তা দিয়েছে । আন্তর্জাতিকভাবে 


আমরা যা-ই করি না কেন, মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা করে 


সরকারি উন্নয়ন সহায়তা প্রদানে জাতিসংঘের চেয়েও 
এগিয়ে রয়েছে সৌদি আরব | এ জরিপে জাতিসংঘ ০.০৭ 
শতাংশ এবং সৌদি আরব ১ দশমিক ৯ শতাংশ জিডিপি 
অর্জন করেছে। জাতিসংঘের উন্নয়নবিষয়ক সহস্থা 


আল্লাহর পথে ফিরতে না পারলে সবই শেষ! ইহকাল 
পরকাল সব! আর কে-ই বা জানে? কখন মৃত্যুর ফেরেশতা 
জানটা কবজ করে নিয়ে চলে যাবেন! ভয়ংকর হবে সেই 
মুহূর্ত! তখন ঠিকই হুশ আসবে কিন্তু কোনোই লাভ হবে 


(ইউএনডিপি) জানিয়েছে, বিশ্বব্যাগী মানবিক সহায়তা 


না। দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ করে, জুলুম নিজের উপরেই 


প্রদান করে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব । 


হবে । ক্ষতি তো নিজেরই আর সাথে আরও কিছু মানুষের 


শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদানে সৌদির দীর্ঘ ইতিহাস 


গুনাহও নিজ কাধে নেওয়া! আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ 


রয়েছে । দেশটি ইরাকি শরণার্থীদের জন্য উত্তরাঞ্চলীয় রাফা 
ক্যাম্প নির্মাণে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। 
গত বছরের মে মাসে ত্রাণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে 
বাদশাহ সালমান সেন্টারেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন 
কাত্তান | তিনি জানিয়েছেন, ওই সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর ১৯টি যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশে মানবিক সহায়তা প্রদানে ৬০০ 
মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে । সূত্র: সৌদি গ্যাজেট 


জাহান্নামের পথে হাটা আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়: নাজনীন আক্তার হ্যাপি 


কোনভাবেই আবার মিডিয়া ফিরে আসছেন না বলে সাফ 
জানিয়ে দিয়েছেন এক সময়ের আলোচিত চলচিত্র অভিনেত্রী 
নাজনীন আক্তার হ্যাপি । তার ফেসবুকে দেয়া এক 
স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা জানান | পাঠকদের জন্য নাজনীন 
আক্তার হ্যাগ্থির স্ট্যাটাসটা হুবহু তুলে ধরা হলো: 


দান করুন | আমীন । 


এক ক্ষেপণাস্ত্রে ধংস হবে 
আমেরিকা-ইউরোপ 


উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র র এবং 
ইউরোপে আঘাত হানতে পারবে । দক্ষিণ কোরিয়ার 
সরকারি ব্রিফিংয়ের সময় এ তথ্য দেয়া হয়েছে । উত্তর 


“আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু । 
হ্যাপী আবার মিডিয়াতে ব্যাক করছে একথাটা আসলে 
আমার আশেপাশের মান্ষগ্তলো থেকে জানতে পারলাম । 
আর তারা জেনেছে নিউজের মাধ্যমে সুবাহানআল্লাহ! আর 
আমিই কিছু জানি না! আমার জানার কথাও না। কিন্তু 
আমাকে যারা শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসেন তাদের 
চিন্তামুক্ত করার জন্যই মূলত এই লেখা । 

যারা আমাকে নিয়ে মনগড়া নিউজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের 
জন্য বরাবরই আমার পক্ষ থেকে হেদায়েতের দোয়া থাকে | 
রাগ করি না কারণ আমি জানি তাদেরকে আল্লাহ এখনো 
অন্ধকার থেকে আলোয় আনেননি | আল্লাহর কসম করে 
বলতে পারি, আমার মতো অধম বান্দাকে আল্লাহ যা 
দিয়েছেন তার কোনকিছু কোনদিন স্বপ্নেও দেখিনি! আল্লাহু 
আকবার! আসলে আল্লাহ কাউকে বুঝ না দিলে কারোরই 
কিছু করার নেই। 

এবার আসল কথায় আসি: জাহান্নামের পথে আবার হাটা 
শুরু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । আমি এত বোকা নই যে, 
এমন আগুনে ঝাপ দিবো যেই আগুনের শেষ নেই, যে 
আগুনে অনন্তকাল পুড়তে হবে । আমি তো এখনো জানি না 


কোরিয়ার রকেট কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি 
দিতে পারে বলে খবর প্রচারিত হওয়ার পরই এ তথ্য 
প্রকাশ করা হলো । সিউলের উত্তর কোরিয়া সংক্রান্ত 
পারমাণবিক ব্যুরোর প্রধান লি সাংহা বলেছেন, আগে যা 
বলা হয়েছিল পিয়ংইয়ংয়ের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র তার চেয়ে 
অনেক বেশি পথ পাড়ি দিতে পারবে । ইউরোপসহ গোটা 
শি এ ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় রয়েছে বলেও জানান 
তিনি । 

উত্তর কোরিয়ার কেএন-০৮ ক্ষেপণাস্ত্র ১২ হাজার 
কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে | অর্থাৎ গোটা ইউরোপ 
এর আওতায় পড়েছে এবং এ ক্ষেপণাস্ত্রে উন্নয়ন এখনো 
চলছে । এদিকে সেইন্ট ত্যান্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয় 
নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ক্রিস ওগডেন বলেন, উত্তর 
কোরিয়া সম্পর্কে এ তথ্য সন্তাব্য পরমাণু হামলার পরিধি 
আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । অবশ্য তিনি আরো দাবি করেন, 
পিয়ংইয়ংয়ের প্রধান শত্রু দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা ও 
জাপান এ অবস্থায় ইউরোপকে কোন ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় 
নিয়ে আসছে উত্তর কোরিয়া তা স্পষ্ট নয় সুত্র: ওয়েবসাইট 


জানুয়ার১৭ ___0 আত্তার্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা জানুয়ারি'১৭ 


১. কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন 
হয়?- |] ১৯৯২] ১৯৯১ [|] ১৯৯০ সালে 

২. স্যামুয়েল হান্টিংটন সুপ্রসিদ্ধ প্রস্থ “সভ্যতার দ্বন্দ 
লিখেন-[] ১৯৯২] ১৯৯৩ [] ১৯৯৪ সালে 

৩. ১৪৫৩ সালে তুরস্ক বিজয় করেন- [] সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতেহ [_] সুলতান বায়েজিদ [] সুলতান 
মামুনুর রশিদ 


৪. রাসূল (সো.) মুমিনদের কাছে আপন প্রাণে চেয়েও 
বেশি প্রিয়'- কুরআনের কোন সূরায় বর্ণিত? [] সূরা 
আল-বাকারা [| আল-আহ্যাব [| আন-নিসা 

৫. মাও. রিজাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-কে 
আহ্বায়ক কের বেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করে কত সালে- 
[1 ১৯৭৭ সালে] ১৯৭৮ সালে] ১৯৭৯ সালে 

৬. মানুষের ঘুমের সঙ্গে জড়িত দেহের ২৪ ঘন্টার- [] 
জৈবিক চক্র [_] হরমোন ক্ষরণ [] উভয়টি 

৭. “হোয়াইট হেলমেট” কোন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা? 
[] সিরিয়া __] মালয়েশিয়া [| মিসর 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. অনুভূতি/অনুভূতি _______] 
২. সেচ্ছাসেবক/ স্বেচ্ছাসেবক [__________ ] 


৩. দ্বন্ঘ/ দ্বন্দ ] ] 
৪' অসিত অভিভ ররর 


প্রতিযোগীর নাম: ________ 
সদস্য ক্রমিক: ই 


কথায় কথায় উত্তর: ১, ১০০৬ ৩ 
৯৪ শতাংশ, ৪. হাদীস, ৫. ১৮৯৪ সালে, ৬. রিয়াদে ৭. 
খলিফা হারুনুর রশিদ 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. প্রচ-, ২. পদার্পন, ৩. পুনর্মিলন, ৪. 
ভূ-বিদ্যা | 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 


জানুয়ারি*১৭ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


৮৮৮, রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

য় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন | 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
অক্টোবর'১৬-এর বিজয়ী 
. ফয়সাল মাহমুদ রানা % ১৪৯ 
রর মুহাম্মদ আরিফুর রহমান ১৮৫ 
৩. হাফেজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 4 ১৬৮ । 
এ ছাড়াও ঈসমাঈল দানী 4 ৭৯, মুহাম্মদ আরিফ % ১৭৮ ও 
মুহাম্মদ ফোরকান ইবনে জাফর 4 ১৮০ প্রমুখ সদস্যবর্গ 


প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল 
প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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